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(ব্বেকিল। 

“প্রকৃতি ও পুরুষ” বা "রাধা-কৃষ্চ* প্রকাশিত হইল। ইহা 

অতি নুতন ধরণের সারগণ্ড পুন্তক। গ্রন্থকার একজন অটাদশ 

বর্মীয় নবীন ভাবুক ও হিন্নুধন্্ানুরাগী_-এন্ববিধ পুস্তক রচনায় 
এই তাহার গ্রাথম উপ্ভম। এ উগ্ভমের ফলাফল 'আমাদের 

বিচার্ধ্য নহে -স্থৃধীগণের, যাহার! এই নবীন ভাবুককে উৎসাঁহ- 
দান করিয়! দার্শনিক জগতে তাহার উন্নতির আশা করেন। 

ফল্লকথা, এই পুস্তক গাঁনি তাঁহার শৈশব সাধনার ফল। 

প্রকাশক । 
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' শ্রীহী রবে জ্ঞান্ানন্দায় নত সিডি ক 

্লী্ষ আমার মাধের “রাধাকুক বত বাধা। রখ অনিল, 

কবিয়। জনসমাজে গ্রচীরিত হুইল। কতিপয় বদ বক গা 

চালিত "ছাত্র" নামক সচিত্র পাক্ষিকপত্ ও সমালোচনে ই 

প্রকাশিত হইয়াছিল। আাধারণের ইচ্ছানুযারা উপ পেরে 

কার্য নির্দাহক সগিতির নভাযগণ এই গ্রাবন্থগি গৃশ্রিকাকে 

প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করায় ইচ্ঠীর অধিকাংশ স্থল, গরি- 

বর্তিত ও পরিবদ্ধিহ করিয়া মুডিত কর! হইয়াছে? 

প্রাধাকু”” প্রণয়নের বিশেষ উদ্দেগ্র ছিল। বাল্যাথাধ কেবল 

ভাবিয়া আপিতেছি, লৌকে কেন আমাদের কাবাকৃষ্ত০ প্রকে 

অশ্লীল বলে? পরে গুরু কৃপায় খাধাকুক্ের নিগুড় তত জাত 

হওয়ায় কৃষ্থপ্রেম বিদ্বেষী মঞুষ্যগণের ত্রাভ খিশ্ান দুরীক 

আশা বড়ই বলবনী হইল গেউ জন্তাই এই খ্রাবাে 

অবতারণা । কেবল মনে হইত আন্ত কোন শানে কি উল্ত 
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ভাব কোনও স্থানে ত্ুষ্কিত হয় নাই? পরে বাইবেলের 

(731)10এব) দিকে বড়ই দৃষ্টি পড়িল। উক্ত ধর্ম পুস্তকে 

দেখিলাম রাধারুষ্ণের প্রেমের অনুরূপ ভাব উহাতে অক্কিত 

আছে। পরে কোরাণ পাঠ করিতে ইচ্ছা হইল বটে কিন্ত 

ছুরদৃষ্টবশতঃ আরবী-ফ।রপী ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়। উক্ত 'আশশী 
ত্যাগ করিতে হইল। তদনভ্তর আমর জনৈক মুসলমান বন্ধুর 

কপায় কোরাণের আদ্যোপান্ত নিগুঢ় তত্ব অবগত হইলাম 7;-_ 
তাহাতেও দেখিলাম প্রেমের একই ভাব। তখন হইতে বোধ 

হইল প্রেম এক ভিন্ন দুই নহে। আমার বিশ্বান সর্বশাস্ত্রেই 
উক্ত প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রকমে অস্কিত আছে। কারণ, শাস্ত্র এক 

ভিন্ন দুই নহে। মন্ধুষ্য নান। জাতীয় নানা ভাবে চাপিত হইয়া 
শান্ত্রকে প্হবিধ করিয়া তুলিয়াছে। শীস্তরমাত্রেই আধ্যাত্মিক 

তাবে পরিপূর্ণ । আধ্যাম্মিকতা শাস্ত্রের মুলতিত্তি; অতএব 

সকল শান্তর এক, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের 
খবিরা আমাদের শাস্ত্রে অধিকাংশই আঁষাঢ়ে গল্পের ন্যায় গল্পে 

পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা বলিম্বা কি শান্তর অলীক ?--তাহ! নহে। 
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রূপকে পূর্ব করিয়া শাস্ মকলকে "অধিকতর লন্প্গনী ও সান্বিক 

ভাবাপন্ন করিয়াছেন। শান্ালোচনার একটী বিশেষত্ব ছঈ 

হয়, সেটার নাম লক্ষ্য নিরপণ। লক্ষ ছ্িবিধ ।_-তন্ঠলক্ষা 

ও বহিলক্ষ্য। শান্রের বহির্ক্ষ্যর অর্থ লইলে ধর্মে শিদ্বেষ 

। ভাব আইসে ও নিন শাবোপিভ করিশার আমতা বেশ পাওয়! 

যায়। অন্তর্লক্ষাত্রক্ষ বলিয়াই শান্্ালেচনা ও মাধন! এত 

কষ্টাঁধা। মহাভারত, রামায়ণ, চণ্তী, শ্রীমছাগপত ইত্যাদি 

গ্রন্থ লইয়াই হিন্দু ধর্,_ এই সমস্ত গ্রস্ত যানে কপ গল্পে পরি- 
1 পুর্ণ। মহাভারত পাঠে দেখা যায়--সাসান্য একটু স্তন লইয়া 

ভ্রাভু বিরোধ--দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ ইতণাদি। বামায়ণে- সীতা 
হরণ, রাবণ বধ ইত্যাদি। চগ্ডীতে--একটা রমণীর অন্ুরদ্থয় 

সঙ্গে যুদ্দ। সেইরূপ লীমন্ভাগবতে--নীকুষ্জের লীলা ও যোগ্শ 

। সহত্র গোপিনীর সহিত তাহার বিহার বর্ণন। উদ্কু গল্প গুলি প্রায়ই 

গব আষাঢ়ে গল্পের হায় শুনায়। তাহা বলিয়া! কি শাস্ত্র সকল 

আধাঁ়ে গল্পেই পরিপূর্ণ, প্রকৃত তত্ব বিহীন ?--রূপকে পরিপূর্ণ 
বলিয়াই হিন্দু ধর্ম এত আদরের বস্তু হইয়াছে । সেই কারণে 
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সহজেই মন প্রা! আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

'অন্যর্লক্ষো না দেখিলে শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ব কিছুতেই উপলব্ধি 

হইলে না। কুষ্চপ্রেম ও কুষ্ণলীলা যে 'অশ্লীলতাহীন ও প্রকৃত 

আধ্যাস্থিকভাবে পরিপূর্ণ এইটা গ্রকাঁশই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মৃখ্য 

উক্ষেষ্ত | ইহা! স্পইই প্রতীয়মান হয় যে, যিনি অনাদি, অনন্ত, 

বন্ধাগুপদ্ধি তিনি 'মনুষা' হইনে পারেন না, কিন্তু খধিরা তাহাকে 

মন্তষ্যরূপী বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। গাহার একমাত্র কারণ 

[য মনুষোর জন্তা ধর্ম; অভএব মনুষ্যের স্বগোলাকে ভগবানের" 

দপগুপণ কতকটা1 আনিলে তাহার ভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয়। 

জবহ্য ভগবান 'মনুষ্য হইতে পারেন ন!, তাহা হইলে তাহাকে 

উপাধিভ্র্ট করিতে হয় সেই জন্ত জগদগ,রু ব্যাসদেব রুষ্ণলীল! 
বর্ণন। সম্পন্ন করিগ। ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন £- 

“রূপং রূপবিবর্জিতস্ত ভবতো ধ্যানেন যং কল্িতম্। 

স্তত্য। নির্বচনীয় ভাখিলগুবে দূরীকৃত। যন্মায়া ॥ 

ব্যাপিহ্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগন্তো যস্তীর্ঘ যাত্রাদিন!। 

ক্ষস্তব্যং জগবীশ ! তদ্বিকলতাদোধত্রয়ং মতকৃতম ॥” 
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এক্ষণে ব্যাস বলিতেছেন “তুমি রূপবঙ্গিত, আমি ধ্যানে 

যে তোমার রূপ কল্পন] করিয়া।ছ; তুমি অখিল গুরু ও বাকোর 

অতীত, আমি স্তবের দ্বারায় ভোমাঁর যে সেই অনির্কচনীয়তা 
দুরীরৃত করিয়াছি) এবং তুমি সর্বব্যাপী, অথচ আমি তার্থ 

যাত্রাদি দ্বারায় তোমার যে সেই সর্ধ্যাপিস্ব নষ্ট করিয়াছি । 

ছে জগদীশ ! ম্কুত এই তিনটা বিকলতা দোষ ক্ষমা করুন।” 

যাহ! হউক, আজ আমি আমার “রাধাকৃষ্ণকে” মস্ত্রকে 

ধাঁদণ করিয়া! জনসমাজে চলিলাম। প্রাণে যে তাবে তাহাদের 

দেখিয়াছি সেই ভাবই ব্যক্ত করিলাম; অঠএব তর্ক ও নিনার 

ভয় না রাখিয়। নির্ভয়চিত্তে গ্রকাশিত করিলাম । যে ্মপবাদ, 

নিন! আমার সাধের “'রাধাকষফেের'” উপর আরোপিত হইলে 

আমি মহাণন্দে নিজের বক্ষে ধারণকরতঃ আমার রাধাককের 

প্রতি শান্্রানতিজ্ঞ শিশুমতি খিদ্ধানদিগের ছ্বারায় আরোপিত 

কলঙ্ক দূর কাঁরতে চেষ্টা করিব। আমি অজ্ঞান) বিদ্বানও 

নই, ভাষাজ্ঞও নভি- অতএব পুস্তক বিরচিত করিয়া নাম 

কিনিবারও বাসনা নাই, তবে বন্ধুগণ কর্তৃক ভনুরুদ্ধ হইয়! 
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মনের অন্ধ বিশ্বাষের। ফল পুস্তিককারে বিবৃত করিলাম। এই 

পুপ্তিক। যদ্যপি গাঠকগণের কথঞ্চিৎ পরিমাণে চিন্তাকর্ষণ 

করিতে সমর্থ হয় তাহ! হইলে আমার শ্রম সক্ষল হইল জানিয়। 

দুখী হইব। 

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইঈতেছি যে পুজনীয় স্বর্গীয় 
অমর বঙ্কিম বাবু আমাকে তীহার স্বর্গীয় লেখনী নিঃস্যত “কু 

চরিত্র” দ্বারায় ভ্রীতীকৃ্লীল! সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। 

সেই জন্ত তাহার প্কুষ্*-চরিত্র” আমার নিকট অমুলা রতু। 

আমি শরীর সম্বন্ধে তাহার প্রধান প্রমাণের উদ্দেষ্ত--ষে, 

কুষ্প্রেম অন্নীলতাহীন--পন্ত্রে পত্রে লইয়া প্রাথের ভাব, 

পাগলের গ্াঁয় শিথিয়াছি। আশা করি, পাঠকবর্গ অনুগ্রহপুর্বক 

কটাক্ষ দৃষ্টিতে পাঠ করিয়! এ নবীন লেখকের প্রথম উদ্দানেই 
হতাঁশ করাইবেন না। তাহাদের উৎসাহ পাইলে. পুনরা; 
আমার “সন্ধ্যার-প্রদীপ” ও “দর্শনে ধর্ম” অতি লীপ্রই জনপমাজে' 

উপহার দ্রিব। ধর্ম সম্বন্ধে মতামত মন্ুয্য মাত্রেরই ভিন্ন ভিন্ন, 

সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিনা, তবে অন্থান্ত যেষে দোষএ, 



হুর 

পুস্তকে হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধনের চেষ্ট! করিতে 
গ্রাস পাইব। 

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে “ছাত্র"-সত্বাধি-. 

কারী শ্রীযুক্ত বাবু সত্ন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই পুস্তক 
প্রকাশে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়। ধর্শীনুরাগ প্রকাশ 

করিয়াছেন । ইহাতে তাহার ব্দান্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত 

হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মহামান্ত যুক্ত রায় বৈকুঠনাথ বনু 

বাহাদুরের তৃতীয় পুজ আমার পরম বন্ধু “রূপেঙার 

প্রিন্টিং ওয়ার্কসের” ও ছাত্র” পত্রের সুযোগ্য কার্য্যাধযক্ষ 

এধনেন্ত্রনাথ বন্সু মহাশয় এই পুস্তিকার পরিবর্ধন, প্রুফ-সংশোধন 

8 আমার স্বরচিত গীতগুলি স্ুরলয়ে গঠন দ্বারা আমার যে 

“ক্ধি প্রকার সহায়ত| করিয়াছেন তাহ! এই সামান্ত লেখনীতে 

প্রকাশিত হইধার নহে। পরমেশ্বরের নিকট সর্বান্তঃকরণে 

প্রার্থনা এই যে আমার বন্ধত্বপ্ধ এইরূপ সাহিত্যৎবিষয়ক কাধ্ৰে 

শাহাযা করতঃ যাবজ্জীবন জলপাধারণের মনগ্তষ্টির সহায়ত। 

করিতে থাকুন। 



| ৮ 4 

প্রা €1৬ বৎসন। পব্রে ব200091] 8120%2179 নামায় কোন 

ই'বাজ মাসিক পত্রিকায় 1501৮ 1900 খে 676 31006? 

শীর্ষক প্রবন্ধ হইতেও এ পুস্তকরচনায় উপকার পাইয়াছি। 
অধিকেনালম্ । 

গ্রন্থকার । 



প্রকৃতি ও পুরুষ 
বা 

রাধা-কঞ্চ । 





প্রকৃতি ও পুরুষ 

ল্লাঞ্ধা নুর । 
শপ বি 

“[,01--901,]]াথাব, 101৮], শশনাঠার &1... 

দস) 

আমর ভ্রাস্তবিশ্বাসে অন্ধ হইয়া রাধাকৃষ্খকে কাল্পনিক 

গেবত! বলিয়া ধরি। ভ্্রান্তবুদ্ধি আমর! জানি নাষে এই £গল 

মুর্তিটা প্রকৃতই এশ্বরিক প্রেমের অবতার। আমর! বল্লাদার 
জাবরণ উন্মোচন করিলে দেখিতে পাই যে উহাদের পন্বস্ধে 

খবির। যাহা বলিয়] গিক্লাছেন তাহ প্রকৃতই সত্য ও মন্দষ্পর্শা। 
তাহার উহাদিগগকে পরস্পরের পুজা ও পৃজক বলিয়! বর্ণদ! 

করিয়াছেন । ইংরাজী তত্ব পঞ্ডিতগখ উ হাদিগকে 8666: 

৯99 99৮-৮0105৩159510% 1 0980915 বলিয়া থাকেন। 



২ রাধা-কৃষ । 

কপ না ৮ পরাজপরস 

কারণ উহারা সর্বদাই নিঃস্বার্ঘপ্রেমে বন্ধ ও একত্রীভূত। 

একজনের অভাবে আর একগনের প্রেমের স্কত্ি হয় না। 

উভয়ের সন্মিলনে অন্ুষ্থাত চৈত্ পরিশ্কট হইয়া প্রকৃতি 

সম্ভোগ করে ও কর্মের কারণন্বরূপ হয়, যাহাকে আমরা 
0859 570 [99০৮ বলিয়া থাকি । উক্ত কারণদ্য় ব 

যুগলমূর্তি যে প্রেমে পরম্পরে আবদ্ধ সে প্রেষটাকে আমরা বৈষ্ণব 

বিদ্বায় অহৈতুকী প্রেম বলিয়! জানি। রাধার শ্রীকু”রে 

প্রতি যে ঞ্জেম সেটা কোন নিজের স্বার্থ পরিপুরণের জন্ত লহে, 
কেবল তাহার অপরিহার্ধা অনস্তমিলন ধা সঙ্গলাভের আশার, 

ষেমিলনকে আমর। ইংরাজীতে [:6910751 00798171015 

বলিয়। থাকি এ প্রেম অতি উচ্চধরনের প্রেম (1.0 

চ191150017001781, ) কেবল অভিধান অর্থ বুঝিলে উক্ত প্রেমের 

প্রত ভাব বুঝিতে পারা যায় না। উক্ত প্রেমের আকাজী হইতে 

হইলে প্র প্রেমের উপচার ও অনুষ্ঠান কি, তাহা ভাল করিস! 

জানত হওয়। উচিত । এক্ষণে সেগুলি ফি, আমাদের আপাততঃ 

জে বিষগন। ভালবাসার জিনিষে সৌন্দর্যদর্শন প্ররুত 



বাধার । ৬ 
শা হররস+৯ রন পলা? করবা, ৬৪ 

সী পশাকপরপীপ 

অকৃত্রিম প্রেমের আদি লক্ষণ। সেজন্ত শান্সজ্ঞ পপ্ডিতগণ বাঁধা. 

কষ্ণকে পরস্পর পরস্পরের চক্ষে সুন্দরী ও স্ন্দর এই “বলিয়া 

বর্ণন! করিয়াছেন। জীবনের বসন্তে প্রেম-সঞ্চার বৃদ্ধি পাইতে 

ধাকে। অতএব উক্ত উশযুগলের (1015116 0০910) প্রোম- 

বিকাশ অতি মনোরম অবসরে বর্ণিত হুইয়াছে। প্রকৃত 

প্রেমের স্থান--নীরব, নিথর, বিজনপ্রান্তে; তথায় প্রেমিকের 

চক্ষে প্রতিবন্ধক নাই। সেই জন্ত পবিত্র বিজন কুপ্ত-নিকুঞ্জ- 

বিশিষ্ট মধুর বৃন্দাবনে উ হাদের বিহবারস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

প্রেমের যুগল পরস্পরের প্রাণ মন পরস্পরের নিকট খুলিবেন, 

নচেৎ প্রক ত নিঃস্বার্থ প্রেম হইল না। প্রেমের দ্রব্য বা প্রাথ 

মাত্রেই প্রেমিকের নিকট অতি শ্রেষ্ট দেখায়, যেন জগতে আর 

এমন ।জনিষ নাই, এইটা যথার্থ ই প্রাণের জিনিষ, এরূপ বোধ 

হয়। সেজন্ত প্রীকষ্ণকে খধিরা মথুরাস্থ বনমালাধারী শঙ্খ -চক্র 

গদা-পদ্মবিশিষ্ট করিয়াছেন। সেই অনন্ত নিত্য প্রেমিকের 

প্রেমাকাজ্জী হইতে হইলে তাহার জ্যোতিম্বরূপ বপবর্জিত হপ 

হদয়মন্দিরে স্মরণ কর উচিত, তাহা হইলে সেই বিগুন্ধ 

সস 



৪ রাধা-কুষ | 

প্রেমের স্কর্তি হয় ওএবিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায়। বৈদিক 

জ্ীকৃষ্ণ*গে।পাল তাপনীর উত্তর্বিভাগে উক্ত আছে £স” 

“অধুয়ায়াং স্থিতি ত্রন্মন্ সর্বদা! মে তবিষ্যতি। 

শঙ্খচব্রগদ।পন্মবণমাল।বৃতস্ত বৈ। 

বিশ্বক্ূপং পরং জ্যোতি: ম্বরূপং রূপবজ্জিতম্। 

হাদ! মাং সংস্মরণং ব্রহ্ম মৎপদ্দং যাত নাশ্চতম্ ॥-৮৪১৪৬ শ্লোঃ। 

আরও প্রকৃত প্রেমের যে একটা বিশেষ কার্ধয আছে সেটাও 

খধির। বলিয়াছেন। €স্টীকে তাহারা “আত্ম-সমর্পণ” বলেন। 

উলঙ্গপ্রাণে আত্মসমর্পণ না! করিলে প্রেছ কর! হইল না! ও প্রেমে 

নিঃস্বাথথতাহেতু ষে সফল সেটাও ভোগ কর।যায় না। এইকন্ত 
কুষঃ মধ্যে মধ্যে গোপীদের বসন লইয়/ পলাইিতভেন, দেখিতেন 

তাহারা যথার্থ লাজ লজ্জা! ত্যাগ করিয়া উলঙ্গপ্রাণে তাহাতে 

গাণ সঁপিপাছে কি না। উপরোক্ত বিষদ্ের একটা বিশেষ 

দৃষ্টানস্থল মধুর রাসলীল। | বাহার এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ নাই, 

ভাহর ক্বষ্কপ্রেমে অধিকার নাই কলিলে অভুযুক্তি হয় না। 

ভাহার থেম ছস্ক.টাবস্থার় থাকিবে। হংখের। বিষক্জ এই 



রাধা-কুফণ । € 

রাসলীল। লইয়া অনেক বিবাদ বিতগ্াও সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত 

হয়! এক্ষণে নিমলিখিত ছ্িবিধ প্র উঠিতে পারে £-. 
১। প্রীর্থরিক ব্যাপারে উক্ত রাসলীলা সংযুক্ত করা 

যুক্তিসঙ্গত কি না? 

২। উক্ত র1সলীলার নির্দি্ প্রসারত্ত! কতদুর বিস্তৃত ? 

প্রথম প্রশ্ সম্বন্ধে গুটীকত কথ! বলা! আবহ্াক। আমাদের 
যে দেবসেব! বা পৃজ! সেটী এক প্রকার আত্মবঙ হইয়া উঠিয়াছে। 
আমরা যে আহারাদিতে তুষ্ট সেই উপাদানে নিত্য-নিরঞ্থন 

ব্রক্মকে ভুলাইতে চাছি। এইটী কিসাঙ্গান্ত প্রছথেলিকা? সেই 

জন্ত শক্তির বরপুত্র গ্রাম প্রসাদ এই আত্মবৎ পুঙ্জায় বীতশ্রদ্ধ 

হইয়া! বলিয়াছেন £-_ 
প্রসাদী সর _একতাল!1। 

«মন তোমার এই ভ্রম গেলনা । 

কালী কেমন তাও নূজেন! ॥ 

অগংকে সাজাচ্চেন যে ম। দিয়ে কত রত সোণ।; 

€ঙরে) কোন লাজে স।জা'তে চাস তায় দিয়ে ছার ভাকেজ গণ | 



বাধার । 
* ব্ী 

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা শ্মধূর খাদ্য ন।না। 
( গুরে ) কোন লাজে খাওয়ান্তে চাঁদ্ ভায় আলোচাল আর বুট. ভিজ।ন। 

জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাও কি জাননা ; 

(ওরে ) ফেমনে দিতে চাস বঞ্জি, মেধ মহিষ আর ছাগল ছানা ॥ 
প্রসাদ বলে ভক্তি মাত্র হয় গে। তার উপাসনা; 

ভুমি লোক-দেখান কর্বে পুজা, মা তে! আমার ঘুষ খাবেন। ॥' 

জীরামপ্রপাদ গীতাস্তরেও উক্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া! বাহ্িক 

পৃজার প্রতি স্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । সে গীতটা নিয়ে উদ্ধৃত 

করিলাম £-_ 
প্রসাদী সুরে একতাল1। 

“মন তোমার এত ভাবনা ফেনে। 

' একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে ॥ 

জাঁক জমকে কল্লে পূজ। অহঙ্কার হয় মনে মনে 7 

তুই লুক্ষিয়ে তারে কর্বি পূজা! জান্বেন।রে জগৎ্জনে | 

ধাু পাহাণ মাঁটীর মুর্তি, কাজ কিরে তোর মে গঠনে ) 

ভুমি আমনোময় প্রতিম। করি বসাও হি পদাাসনে । 

আলোচাল আর পাকা কল|, কাজ কিরে তোদ্গ আয়োজনে ; 

তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তারে তৃপ্ত কর আপন মনে ॥ 
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বাঁড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তেরি সে রোস্সায়ে ; 

তুষি মনোময় মাণিক্য ভ্বেলে দ$ও লন! হ্বলুক নিশি দিনে ॥ 

মেষ ছাগল মহিযাদি কাঁজ কিরে তোর বলিদানে । 

ভুমি “জয় কালী” "জয়কালী” বলি' বলি দাও ফড়রিপুগণে ॥ 

প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কিরে তোর সে বাজনে; 

তুমি “জয় কালী” বলি, দাও করতালি, মন রাখ সেই হ্চরণে॥” 

“মধুর রাসলীলা” ভগবৎ প্রেমের প্রসারতা ও পরিচালনার 

একটা মুখ্য লঙ্গণ বলিয়া তত্ববিৎ যোগিগণ ব্যবহার করিয়াছেন। 
এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে হৃদয় প্রশান্ত করা 

সর্ধতোভাবে ধর্তবা, আর তাহা ন। হইলে ভগবানের আবির্ভাৰ 

হইবে না| সর্বজীবে চৈতন্তশক্তি বা জ্ঞানন্দীপ শ্রজ্লিত 

আছে, কিন্তু তাহার বিকাশ সর্বস্থানে নাই। বাহার হদয়াধার 
মলিনতা ত্যাগ করিয়া সাত্বিকভাবাপন্ন হইয়াছে, তীহাতেই 

কেবল উক্ত চৈতন্তের বিকাশ হয় এবং সেইথানেই স্ভগবানের 

আবির্ভাব হয়। অতএব যতক্ষণ আমর! আন্মুরিক ভাব ত্যাগ 

করিয়া দেবভাবাপন্ন না হইব, ততক্ষণ উক্ত. প্রেমবিকাশ হ্বদ- 



৮ রাখা-কুষ্ক | 

কন্দরে স্থান পাইবে“না।--ততক্ষণ উক্ত প্রত্মরিক রাসলীলার 

সার্থকতা বুৰিতে পারিব মা ।, উক্ত প্রেম রা ভাঁলবান৭ বুবিতে 

হইলে লোকগত ভখপবাদ! এ্া্রে দুবিত্ডে হইরে। ভগবান্ 
মনুয্যকে প্রেষ দিয়াছেন, ভালবাসা! 'দিয়াছেন, তাছান্স কারণ 

যে তাহারা অবশেষে উক্ত প্রেম পরিচালনার দ্বারা তাহার 
ভালবাস! বুবিবে। ভালবাসা] বা প্রেম কথাটা একটী মধুর 

কাবা শদদ। একটা ললিগুর মযক্ষে প্রেমের কথা রলিলে সে 

কিছুই নূৰিবে ন1। তাহার চশ্ক্ষলাসম ব্মাননে মুর চুম্বন 
দ্$, সে আ্বানন্দে নূতা করিবে ॥ সেঈরপই প্রেমিক প্রেমিকার 

ভ্বার। “জারি কোয়াকে ভালবাদি” একঝা বলিলে “প্লেমের” বাথ 

কত হল ন1।  মাধন| বা €বারীর ক্রিয়। প্রক্রিয়ার হারায় প্রেম 

কাশ রুরিতে হয়। আমাদের খমিরা আ্ববিকল রাধাকফের 

গধির সন্মিল্র রণরায় এ্রর্ধথ ভাব জারা পরিচালিত হইয়াছিলের । 

€মজর তাহার! তঞ্চকে সুবিশাল ভধাল তুর সঙ্গে উপর! 

দ্বি্াছেন ও রাধাকে ফপড়ুলবিশিষ্টা তাহার আপগাদদন্তকষ হাড়ি! 

জড়িক। রলিয়। রণন! করিয়াছেন । এই মিলন কি গনি, 



রাধাকক। ৯ 

কি শাভিময় ! কিন্ত আধ্যান্সিকক্চাবে দেখিলে উদ্ধার আরও কত 

আনন প্রদ অর্থ প্রকাশ পায়। স্ভাধুনিক নবীন নাধক রামবাৰু 

এই স্তাবটী লক্ষ্য করিয়। সুমধুর গীতটা রচন! করিয়াছেন £-- 

খান্বাজ-যং। 

“রে হে তুমি তরুবর ব্দাছ হুখে ঈড়াইয়ে। 

গ্বোপিকা বেষ্টিত। তাহে রাধা-লত। জড়াইয়ে ॥ 

(তুমি) তমাল পিয়াল নহ, অগুরু চদ্দান নহ, 

(তুমি) সংসারেরি কঞ্পতরু অন্ুমানি শিরধিয়ে ॥ 

বৃন্দাবন পুণাধামে, আছ হে ত্রিভঙগঠামে 

(তুমি) সত্ব, রজ, তম তিনে একাধারে মিলা ইয়ে ॥ 

তোমার মাহম। হরি, কেহ নাহি পায় ধ্যানে 

তুমি আপনি আধারে আছ আপনি আধেয় হ'য়ে ॥ 

কাম বলে ওহে তরু, এসছে ময় হাদয়ে 

(দ্বাষি) চারি ফল লব কুড়ায়ে ( তোঘ।র) শীতল ছায়ায় বমিয়ে ?" 

উক্ত প্রকুক্থি-পুরুষের ষিলনের প্রেম বুঝিতে হলে ক্যাবের 

আরহ্তক। ক্তান-চচ্ষু ভিন্ব উপায়ান্তর্ে উদ্ধার পরিস্ক উদ! 

উপলদ্ধি হয় না। ভগবান স্ব্ংই বলিয়াছেন $-- 



১৩ বাধা-কঞ্। 

“ন্স কর্ণ ৮ মে দিবামেবং যে। বেত তত্বতঃ। 

ত্যক্ত।| দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইআ্ভুন ॥" 

দ্বিতীপ়্ প্রশ্নটা অধিকতর কষ্টসাধা। ইহার অনুশীলনে অতীত 

ও বর্তমান এই ছ,য়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়--অর্থাৎ আধুনিক 

ও প্রাচীন্কালের ক্ৃষ্প্রেম সম্বন্ধে বিবাদ আসিয়া! পড়ে-_ 

আমর! আজ যাহাকে অশ্লীল, অশ্রাব্য বলিয় ঘ্বণা করি, সেটা 

সেকালের ভাষায় বেশ স্পষ্ট ভাল বলিক্স! প্রচলিত ছিল। 

এক্ষণে মন্থুষ্যের মন অবিষ্যায় পরিপূর্ণ হুইয়া উঠিয়াছে, অতএব 
ভেদজ্ঞান আসিয়াও পড়িয়াছে। অবিগ্ভার নাশ ন! হইলে 

ভেদজ্ঞান যাইবে না) এ তেদজ্ঞান নষ্ট না হইলে শ্রীকফের 

প্রেম কুভাবপন্ন ও অল্লীল ভাবিব। এই ভেদজ্ঞানের প্রধান 
কারধ আমাদের আত্মবৎ ভগবৎ গুণ নিরূপণ । ভেদজ্ঞান নষ্ট 

হইলে, জীব ব্রন্মত্ব গ্রাপ্ত হয়। কোন তত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন, 

“হারা গগবানের অবভান্সের সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহার! 
আত্মতত্ব অবগত হইতে চেষ্টিত হউন্, সন্দেহ থাকিবে না। 
বহজন্মার্জিভ বিশুদ্ধ সব্বগুণাবশিষ্ট মানবদেহধারী শ্রীকফে 
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কর সোপ ০০ থা সপ বাপি 

চৈত্তন্তণক্কির পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। স্বঞ্জাতীয় আকর্ষণহেতু 
তিনি ধার্ষিকপ্রবর বন্থুদেবের রসে ও সাধবী দেবকীর গর্ভে 

জন্মগ্রহণ করিয়।ছিলেন, ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে! 

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জড়দেহে যাহারা চিত্ত নিবন্ধ করেন, 

তাহার! ভীহার লীলা আদৌ বুঝিতে সমর্থ হয়েন না, 

উহ! বুঝিতে হুইলে তাহার স্কুল ও সুক্ষ দেহ পরিত্যাগ করিয়া 

বিশুদ্ধ চৈতন্টে মনঃসংযোগ আবহীক। যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই 

গীতাতে বলিয়াছেন, তাহার তাবৎ কার্য তত্বজ্ঞানের দ্বারা বুঝ! 

আবশ্বক। ধাহারা অবতার বাচা, তাহাদের জীবনের মূল- 

মন্ত্রে ও এই বিশ্বের মূলমন্ত্র কোনরূপ বিরোধ নাই। তাহাদের, 

কার্ধযকলাপের যেরূপ বিশেষ ভাব আছে তদ্রপ সাধারণ ভাবও 

আছে। বন্দেব নামক ব্যক্তির ওরসে শ্রীকফের জঙ্গ 

হইয়াছিল, ইহ! বিশেষ ভাব এবং প্রত্যেক সাত্বিক বাকির 

নিকটেই ভগবানের আবির্ভাব হইয়া! থাকে, ইহ! সাধারণ ভাব। 

সাধারণ ভাবগুপি বিকাশিত করক্সিবার জগ্ত' বিশেষ ভাবেন 
প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বিশেষদ্থে যদি সাধারণত্ব নিহিত ন! খাকে। 



১২ রাধা-রুষঃ। 

(শক 

তাহা হইলে সেই বিটেশষত্ব অকার্যকর । আমার ক্রিয়াকলাপের 

হারা বদি বর্তমান ব! ভবিষ্যৎ ব্ংশাবলীর কোন উপকার সাধিত 

ন| ছয়, উহ! ঘদ্দি কাহার জীবনের আদর্ন্বরূপ না হইতে 

পারে, তাছ। হইলে আমার ক্রিয়া কলাপের সহিত অন্কের কোন 

সম্বন্থ নাই। যাহাদের জীবন বিশ্বজীবনের সহিত একতানে 

ভন্ত্রিত, তাহাদের জীবনই জগতে আলোচ্া হইয়া থাকে । 

রুষ্ণলীল। এবছ্িধভাবে আলোচনা করিলে, উছা৷ ভক্তের হৃদয়ে 

গন্ধম আনন্দ বর্ষণ করিবে । উনার আধ্যাত্মিকভাব পারতাগ 

করিলে উহ! অধিকাংশ আবাড়ে গল্পের ভার প্রতীয়মান না হৃইয়। 

পায়ে না। সরল কথার বগিতে গেলে, বলিতে হইবে ষে 

শীষের লীলায় প্রতিহাদিক সভা কতদূর আছে, তাহ 

বিচার ছ্থারা নির্ঘধারথ করা নিভান্ত অসম্ভব এবং ভক্তদিগের 

পক্ষে উহা! নিদ্ধারণ করিতে যাওয়। সম্পুথ অনাবস্তাক। ক্ৃষঝ্ঃ- 

লী্ার এভিহাদিক সত্য যতদূর থাকুক বা নাই থাকুক, 

উ্ছার আধ্যাত্মিক সতোর সহ্তিই ভক্ত-জীবধলের স্ঘন্ধ। কষ 

নন্ধাসুর ,ব$..ক: রয়াছিলেন। ইঃ এ্রাকক্বসিক ঘটগা, এই 
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বিষয় লইয়া বিচার নিশ্রয়োজন । কৃষ্৪. অধাঙ্গর নামক 

দহুবিশিষ্ট কোন অন্থরকে বধ করিয়াছিলেন ইহা হ্বীকার বা 

অস্বীকারে তোমার আমার জীবনের সহিত সম্বন্ধ অতান্স, কিন্তু 

অন্গুরের বধ দ্বারা তিনি হৃদয়ের অথ (পাপ)বাশ করিয়া 

ভবিষাৎ বংশাঁবলীকে বিশুদ্ধ চরিত্র হইতে যে উপদেশ দিয়াছেন, 

তাহা তোমার জীবনের সহিত যথেষ্ট সন্বন্ধ। আধ্যাত্মিক সত্য 

বিরহি্ত হইলে, অলৌকিক ব্যাপার অকার্যকর, আধ্যাত্মিক 
সত্য সমন্থিত হইলে, ব্যাপার অলৌকিক হউক বা স্বাস্তাবিক 
হউক, উহাতে কিছু আসে যায় না; কারণ মুলবস্ত আমর! 
পাইলাম, আবরণ ছাড়িয়! দিলেও ক্ষতি নাই, রাখিলেও 

ক্ষতি নাই। যাহার কৃষ্ণ »া অন্তান্ত অবতারের লীল। আলোচন। 

করেন তাহার! এ লমুদায় স্ন্দররূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, 

এই একান্ত বাঞ্চনীয় ।” সুশ্ান্সদ্ধন করিলে দুষ্ট কইবে যে 
কষ্খলীলা এইরূপভাবে গ্রহণ করিবার জন্তই শাস্ত্র »কত্র 

আভাব পাওয়া বায়। 

উত্ত প্রেমে ইংরাঁজ রূকি 2831695 কোন দোষ (বিবেচন1 



১৪ রাধার । 

করিতেন না। আজকাল কেবল মন্ুয্যের মনের নীচতাহেতু 

আধ্যাত্মিক ভাব অবলম্বন করিতে পারে না, কাজে কাজেই 

প্রেমে কলঙ্ক আরোপ করে। কবিবর 1111001, আদি 

পিভামাত1 4080) এবং 17:5৪ সন্থঙ্ধে কি সুন্দর প্রেমবিকাশ 

অক্কিত করিয়াছেন £-- রর 

সপ এ পা এপ ০৭ 

£]1)19 5010. 01781)0100005) 8110 061)97 11109 

07১50151178 10909, 1906 80:0196101) [9016 

1101) 0০৫ 1195 1১996, 17060 (11017 11020050 1)0)৮ ০ 

[787005000৫7 6150 7 8710 ৪৪১৪৫. 086 1১91) 91 

11556 ৮901015৯0059 014611508 41101) দাও ৬১০), 

১18187051৫6 07 7100 ০5 1910, 70] 600014 1 ৪২, 

4৯022) [0000 055 15108190058, 10210961105 11168 

1178৮97100৭ 01 00121701181 10৮6 10180. ; 

1)86561" 1।71)00:1693 8০৪6০101 681 

€0011926) 80৫. 001806, 800. 101700000। 

1)01801776 %8 1171)876 1826 0০0৫ 0901209 

1১175) 800 00710107810 60 50200, 19095 [169.10 21,117 

£0700156 1,781.-7719001: 177, 



রাধা-রুঞ্চ । ১৫ 

এই যে আদিম পিতা মাতা! 4১৫8: এবং 7৮৩ পরস্পর 

উলঙ্গ প্রাণে হাত ধরিয়। প্রেমালাপ করত 8:67 উগ্ভানে ভ্রমণ 

করিতেন, এইটা যগ্ঘপি অশ্লীল হইত তাহা হইলে চরিভ্রবান 

কবিবর এত খুলিয়। উক্ত পবিত্র€প্রম বিস্তার করিতে পারিতেন 

না। অপবিত্রাত্বাগণ উক্ত পংক্তিগুলি শ্রীকষ্ণের অপূর্বালীলার 
ষ্ঠায় পাশত্ব বাসনা পরিতোবের জন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ 

করেন ও বলেন যে উক্ত লীল৷ অশ্লীলতাময়। পবিহ্ঞাত্মাগণ 

উক্ত প্রেমন্ুধা প্রাণ ভরিয়। পান করেন ও সেই পরমাত্মার 
চৈতন্ত অনুভব কারয়। এরশ্বরিক প্রেমের আশ! পরিপূর্ণ কবেন। 

57101১0192) ব। চিন্ক-শান্ত্র কল শিক্ষার অতীব প্রয়োজনীয় 

উপায় । তবে পারমার্থিক বা এরিক শিক্ষায় উহ্থার প্রয়োজনত! 
দৃষ্ট হইবে নাকেন? সেই অনার্দি অনস্তপুরুষ (900:6776 

73906) একাধারে আমাদিগের প্রেমিক ও ম্বামী, এ কথা! 

বলিলে যে তাহাকে আবার পিতা মাতার গ্তায় ধারণ! বা 

অনুভব কর! অধিকতর কক্ষ বা কর্কশ হুইবে এমন নহে; 
কারণ তিনি প্রেমিকের নিকট প্রেমিক, পুত্রের নিকট পিতা 



১৬ রাধা-কুঝা। 

সাতা, স্ত্রীর নিকট স্থামী, এইদপ যে যেভাঁবৈ তাহাকে ডাকিবে, 

সেই ভাবে তাহাকেই পাইবে, বিশেষ কারণ এই ধে তিনি 

আমাদের হাদয়ের একমাত্র অধিকারী) "অতএব যেভাবে 
ভাহাফে ধারণ করি সেই ভাবে তাহাকে দেখিতে পাই। এই 

হর্দের একটা মভাতার গীত দেখিতে পাশুয়। ধায় £-- 

রাগিণী বিভাসস্প্ভাল কাওয়ালি। 

ভুঙ্গি এক জন হৃময়েরি ধন। 

মফলে আপনার ব'লে সপে তোমায় প্রাণ মন। 

প্রাণের বাথ! মনের কথ! যার যামনে থাকে, 

ভাবে ভুলে হাদয় খুলে বলে ক্ছর্থী তোমাকে; 

মকলের হৃদয়ে থেকে শুন হ'দয়রঞ্ন ! 

মর্জলন্বরূপ তুমি তোম! ধন সকলে চায়, 

সনবন্ধু কৃপ।সিক্চু ভোমার গুণ সকলে গায়, 

কাক মাত। কারু পিত। কারু সুহৃদ সখা হও, 

পঞ্রোষে গলে যে ধা বলে তাতেই তুমি ্ীর্ত রঙ, 
ফেউব( জনে কেউ বচনে পুজে তাস & চরপ। 



বাধাকৃষ্ঞ । ১৭ 

চবা, চূষ্য, লেঙ্ক, পেয় চাওন! চতুবির্ধ রন 

তুমি কেবল তাব-গ্রাহী ভাবের ভাবুক ভাবের বশ; 

এক! তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশি দিন, 

ভাব ক'রে ডাকলে এস ভাবনাক জ্ঞানহীম, 

সেই ভরপায় ভবের কুলে বনে আছি নিরঞন ।--ত্রক্ সঙ্গীত । 

তিনি প্রকুতই নিগুণ ও নিরাকার (০:10105, 
চ00 45008651595 )। উহার নিগুঢ়তত্বে প্রবেশ করিবার 
অধিকারী হইতে হইলে তাহাকে গুণবিশিষ্ট করা একান্থ 

। প্রয়োজনীয় । উপনিষদ উক্ত আছে ঘে তাহার গুণ ও নামের 

ছার তাহার বিকার ([1০210010009915 ) গঠিত, যেমন 

পনির হৃগ্ধের বিকার বলিয়৷ বর্ণিত হয়। অতএব যে “ভগবান 

আমাদের প্রেমিক সুজন” এটা একটী মিষ্ট রূপক-বিশেষ । 

বৈষ্ণবমতে এই এক শবাআক অলঙ্কারটী অশান্তরসঙ্গত নহে। 
এক্ষণে এই রূপকের নিয়োগ ফলটী কিছুক্ষণের জন্য আমাদের 
বিবেচন1 সাপেক্ষ । ব্রজগোপিগণের স্কায় সাত্বিক ভাবাপন্ন 

হইতে ও “আম্ম নিবেদন” করিতে ইচ্ছক শত শত মহাত্মাগণের 
চি 



১৮ বাধা-কষ । 

রায় উক্ত তত্বের' রন আশ্বাদ্িত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 

চৈতন্তদেব, নিত্যানন্দ, অধৈত, হরিদাস, সনাতন এবং রূপ- 

গৌঁসাই প্রভৃতি মহাত্মাধণ €কহই স্বৈরাচারী বা লম্পট ছিলেন 
ন1? তত্রাচ তাহার! মধুর-রাঁস আশ্রম করিয়! উশ্বরিক প্রেমের 
আকাঙ্ষী হইয়াছিলেন। ইহা ভইতে ম্প্ প্রতীয়মান হইতেছে যে 
মধুর-রাল তীহাদের প্রশ্বরিক প্রেমের উন্নতি সাধনোৎকর্ষণের 

উপায় হইলেও তাহাদের জীবন কত পবিত্র ও দেবভাবাপন্ 

ছিল। তীহারাই অশ্লীলতা ও মাধুর্যয-হীনতা এই দ্ুইটাকে 
বিতাড়িত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। রতিহাসিক ব্যাপারে 
দৃট হুয় যে তীহারা নাকি রাধাকৃষ্ণের অপুর্ব মিলনে প্রেমাশ্র 

বিসর্জন করিতেন, যে মিলন বৈষ্ণবশান্ত্রে সম্ভোগ বলিরা 

খ্যাত। 

খধিদের-মতে আমরা সেই মহাঁপুরুষকে কৃষ্ণ বলিতে পারিব, 
যিনি নিজ দয়াগুণে মানবের পাপ সকলকে আকর্ষণ করেন। 

এবং রাধা এই পদটা আরাধ্য (72705676810955 ) শব্দের 

সংক্ষেপার্থ মাত্ব। রাধাকৃষ্ণের ধুগলমিলন দ্বার তাহাদের 



রাধা-কৃষ্ণ। ১৯ 
শালা 

দাষ্পত্যপ্রণয় স্পষ্টন্ূপে শ্চিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। 
ব্ঙ্গবৈর্ব্পুরাঁণপ্রণেতা প্রভৃতি ' বৈষ্ণবগণ উক্ত মিলনকে 

ভর্তৃসপ্বন্ধীয় বা বৈবাহিক যিলন বলিয্া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, 

কিন্তু অন্ত ঠৈষ্ব সম্প্রদায়ের মতে উহা] প্রেমের মিলন-- 

আশ্তা-সংযোগ । পরোক্ত মত্তাবলম্বীর! মহাপুরুষের বিবাহ মংঘটন 

সম্বন্ধে বিরোধী, কাক্ষণ তাহাদের মতে বিবাহ কার্ধ্যটা প্রত 

জাগতিক ব্যাপার ও এহিক ঘটন1। উক্ত বৈবাহিক মিলনের 

সখ দুঃখ আছে, উহা! আশা, আশঙ্কা, সস্তানাদি ও থুতু 

সকলের দ্বারায় জড়িত। বিবাহ পদটি গুণবাচী, উহ? দুইটা 

প্রণকে বুঝায়--একটা স্ত্রী“ একটা পুরুধ--পরস্পরের প্রাণ 
পরম্পরের ্বদয়কক্ষে সঞ্চারিত। কিন্তু বৈষ্ণবের! বলেন উক্ত 

ব্যাপার আমাদের ভগবানের বিষয়ে কোনরূপ নিদ্ধীগিত করা যায় 

না! বৈষ্ণবভক্ত বলেন “আমার প্রেমের দেবতা মুগল সর্বদাই 

নবীন ও স্থন্দর দৃশ্ত হওয়! চাই, সর্ধদাই 'আননে ও প্রেমে, 
নৃত্য করিতে থাকিবে, আমি তীহাদেয় প্রেমের, মিন 

প্রেমাশ্র বিসর্জদ করিতে করিতে আত্ম-হারা হইব" 



২৩ বাধা-কঙ্চ। 

তাহারা আরও বলেন যে কখন কেহই শ্মশ্রুবিশি্ই কৃষ্ণ ও 

বৃদ্ধা রাঁধা দেখেন নাই, কারণ সর্বদাই নূতনত্বে স্জিত। 
ইহা হইতে বেশ বুঝা যাঁয় বৈষ্বদের পক্ষে রাধার উক্ত 
ন্বপান্বিত হওয়া] দেখিতে সহা কর] অত্যন্ত ছুরূহ হুইয়! গড়ে। 
বয়ঃপূর্ণতা সংস্কার ও চিন্তার হাস করাইয়া! স্থার্থপরতার 

বীজ উৎপাদন করে ও কাঠিন্ত সংযুক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু অপক্ষতা- 
বস্থায় কোমলতা লাভ হয়, সেই জন্ত রাধাকৃষ্চকে বৈষ্ণবের! 
সর্বদাই নবীনাবস্থায় দেখিতে ইচ্ছুক, সন্দেহ নাই। 

এতাবংকাল আমর! বক্তব্য ব্যয়ের ভূমিকা সুচনা 

করিতেছিলাম,. এক্ষণে এ প্রবন্ধের উদ্দেহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা 

করিব। রাধা-রুষ্চ প্রেমটী যে অশ্লীলতাহীন এইটা প্রমান 
আমাদের মুখ্য উদ্দেস্ত । এটা প্রমান করিতে হইলে অন্ত শাস্ত্রের 
সহিত রাধারুষের প্রেম তুলনা কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য। 
আধুনিক ইংরাজী-বিদ্যাবিৎ শিশুমতি শান্ত্রানভিজ্র পণ্তিতগণ 
রাধাকৃষ্ণের প্রেম অশ্লীলতাপুর্ণ, এইটী ধারণ করিয়া 
অস্করিক প্রেমে একপ্রকার স্বণা ঈাড় করাইয়াছেন। এক্ষণে 



রাধা-রুষঃ । ২১ 

বাইবেলে সলোমন্ (9০1০7207)এর পরশ্বরিক প্রেমের গীতিতে 
পাঠকবর্গের মনোনিবেশ করাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। উত্ত 

(501012807) সলোমনের বিষক় বাইবেলে (010 79969076126 এ" 

উক্ত আছে। ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্র জ্ঞাত .আছেন যে 

সলোমন্ জূডিয়! (0৭19) রাজাগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাদম্পন্ন 

জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন । বাইবেলে তাহাকে ধর্মেপদেশক (৮:০০৮৩০ 

বলিয়! ব্যাখ্যাত আছে, ধাহাকে সংস্কৃত ভাষায় আমর! রাজর্ষি 

বলিয়া! থাকি । সল্দোমন্ (5০1০7202) বহুকাল প্রচলিত সেই সকল 

সারগর্ভ বাক্যাবলীর প্রণেতা, বাইবেলে যাহার নাম 7১:09561108. 

সলোমন্ (9০19:007 ) তুল্য মনীষিন্ রানর্ধি মুক্তিমার্থনুসন্ধানে 

যে মধুর রাসলীলায় চমতরুত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? 
ইছ।? ভগবৎ গীতার শ্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রতিপাদন কৰে সন্দেহ নাই । 

.. শষে যথা মাং প্রপদ্যস্তে তাংস্তঘৈয ভঙ্গাম্যহমূ ।' 

অর্থাৎ “যিনি আমাকে যেমন ভাবে উপাসন! করিবেন, 

তেমন ভাবেই ফঙগ পাইবেন” । ভগবান আবার হ্বয়ংই 

বলিয়াছেন, “যদি তুমি আমাকে শ্থামীর স্থাক় উপাসনা কর, 



১২ রাধাকষ্ণ । 

স্বীর উপধুক্ত ফল ভূমি পাইবে” । সলোমন্-বিরচিত ধর্দোপদেশের 
(1১705921)9) মধ্যে যে প্রেমিকের নাম উল্লেখ আছে, সেটা সেই 

মহাপুরুষ (98015709 01500), ধিনি প্রেমের অখতার সাজিয়! 
তক্তঙ্জনের হৃদয়কন্দরে বিরাঙগমান থাকেন। এই জ্ঞানে.একটা 
গীত গাহিয়াছিলাম £-.৮ 

র।গিনী খাম্বাজ-তাজ হৎ। 

প্রেমিক মনে কর প্রেম রবেন! আর প্রেম পিয়(স। 

বৃখ। প্রেম ক'রে ফেন বাড়াও রে মন প্রেমের আশ! ॥ 

প্রেম কর প্রেমিক সনেঃ 

প্রেমের আগুণ-প্রেমগুণে। 

পরিণত হবে নির্ব্বাণে, ঘুচে যাবে (তোর ) যাওয়।আসা॥ 
- প্রেমময় স্বধ! নাম, 

মুখে বল অবিরাষ, 

দুরে যাবে দুষ্ট কাম, মোক্ষ কামের হযে আশ 

স্ত্রী পুত্র আদি পরিবার, 

লয়ে শোধ আপন্ ধার. 

ম্বতা হলে সবই অসার, রয়ে যাষে ( তোগ্ ) প্রেমের তৃষ| ॥ 



বাধা । ১ 

কাঁলবরণ সে প্রেমময়, 

হদয়মাবঝে সদাই রয়, 
(তুমি) পুরুষ ছেড়ে নারী হয়ে, শুনাও তীরে প্রেমের ভ।ধ1। 

ধিজবলে প্রেমের ভরে, 

যাঁও কেন মন অন্য ছারে, 

(তোর) প্রেমিক আছে দিজেক়্ ঘরে, জাগিয়ে ঘুচাও প্রেমের আশ। । 

এক্ষণে আমরা ইহুদী ও হিন্দুনতক্তগণের পরস্পরের 
মধো সৌসাদৃশ্ত ভাবগুলি বিবৃত করিব। যথ| £-- 

51১0৮ 1)10) 10198 000 1111) 606 51599801108 120061), 91], 

৮18], 1) ৮6180 2, 

ইহার অবিকল অনুরূপ ভার জয়দেবের গীতগোবিন্দে ২য় সর্গ, , 

২ গীত, ৩য় পংক্কিতে দৃষ্ট হয় $-.. 

“কৃত পরিরভ্ণ চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্।” 

সলোমনের (9০010120?) প্রথম অধ্যায়ে এইক্ধপ ভাব আরও 

কতকগুলি দৃষ্ট হয় ; সেই গুণি অয়দেষের ভাবের সঙ্গে সৌসাদৃণ্ত 
ভাবপ্রঘুক্ক পংক্কিগুণি নিষ্বে উদ্ধৃত করিলাম £--- 



২৪ বাধা-কষ ৷ 
আয আপ 

“13000086০01 0159 99500 01 015 0090৫ 011600115- ১01, 
রর 

€100]), 1, 9:50 উ. 

জয়দেবের প্রথম সর্গে উহার অনুরূপ ভাব নিকয়শ্লোকে দ্বট 

হয় 2 

ণচন্দন-চচ্চিত-নীলকলেবর-গীতবসন-বনমালী। 

কেলিচলম্মণি-কুণ্ডলমণ্ডিত-গণগ্ুযুগশ্মিতশলী 1” ১ম সর্গ। 

£0611086 1009 0 0000. 11010 7170 50৮1 10061 11016 01100 

1660086। ছা1300 (1800. 700010996 ৮া 190 60 708৮ 86 77908)-7 

90], ৮0180, 7, 

, সেইরূপ এ্রীকুঞ্ণ খাষিদের মতে গোরাখাল ছিলেন এবং 
বজবালকবালিকাগণ তাহার গতিবিধি অন্থ্সরগ করিতে অভাস্ত 

ছিলেন। 

৮]? 9১০৬ 100095৮0০69 8১০৩ 1812986 21000776 01061) 

৪০ পা ন্ট £0%5 0 80৩ £০০656059 ০£ 002০0 ৪0৫. 10৩৫ 
0) 8109 095109 0১0 81592110105 86706৪79041, 0799 8 



গাধার । ২৫ 

আমাদের খধিগণ ভক্তিকে একটা ন্ুন্দরী বালিক! বণিয়! 

বর্ণনা করেন। উক্ত ভক্তিপদটা সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রী-লিঙ্গে 

ব্যবহৃত হয়। সেই কারণ ( 901087)0 ) সলোমনের শীতের এত 

সুন্দর সৌদাদৃশ্ত লাভ করিয়াছে । বৈষ্ণবেরা বলেন যে রাধা, 
প্রধান তক্ত বৃন্দ] ব1! তুলসীর সাহায্যে প্রেম শিক্ষা! করিতেন। 

বাইবেলেও দৃষ্ট হয় যে নবীন ভক্ত ভক্তির সস্তান-সস্ততিগণকে 

সাধুর আশ্রমে আহার করাইতেন, যে সাধুবর্গকে মেষপালক 
(51191)6:05 ) বলিয়! বণিত হয়| শ্রীমস্তাগবতের একাদশদ্বদ্ধে 
্ীকুষ্ণ শ্বপ়ংই বলিতেছেন যে সাধু-সঙ্গ (98176) ০০০7907- 
07511) ও সাধু-পৃজ! মুক্তি প্রাপ্তি বিষয়ে তাহার নিজ পুজ। 

অপেক্ষ। অধিকতর ফলপ্রদ ও উপকারক্ষম। প্রকুত প্রস্তযবের 

কারণ বিবৃতি এক্ষণে একটু স্পতর হইল। গন্ভীর হুর্বোধ 
ভাবার্থ সংযুক্ত ধর্শপুস্তকাদি পাঠাপেক্ষ। ধর্ম্ননিষ্ঠ জীবন আধ্য- 
ঝ্সিকভার পথাবলম্বনের প্রশস্ত উপার সন্দেহ নাই। 

নবম গীতে দেখিতে পাই ভগবানের ভক্তকে (10105 

99০০৫) একটী অশ্বের সহিত উপম! ধেওয়! হইয়াছে। 



২৬ রাধা-কুধঃ । 

রাঁধাকেও আমরা , প্রীকূপ উপমাবতী দেখিতে পাই। রাধা 
নিজে নিজেই অভিযোগ করেন যে তিনি যুগপৎ পীঁচটী চালকের 

দ্বারায় চাঁলিতা- সে -পাঁচটা পঞ্চেন্ত্রিয়ের সহিত তুলনা করা 
হয়। উক্ত উপমাদি অলঙ্কারের অর্থ এই যে শরীক স্থললিত 

স্ন্দর বপুর দৃষ্টিতে চক্ষু সার্থক হয়। তাহার মধুর মূরলী 

ধ্বনিতে কর্ণকুহর পবিত্র করে, তীহার মধুর নামগানে রমন! 

পরিতৃষ্তি বোধ করে ও তাহার স্থকোমল দেহের স্পর্শে কি 

অপূর্ব্ব আনন্দান্ুভূতি উপভোগ কর! যায় ইত্যাদি । আমদের 
শান্তাহসারে উপরোক্ত অশ্বটা প্রচণ্ডাঁসক্তির রূপকা'স্মক মাত্র । 
উপনিষদ রথ-্যাত্রার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এইভাবে করেন 

' যে রথের যাত্রা! অর্থই জীবায়ার (70008) 5০] ) গরমাত্বীকে 

( 90:9106 301) হৃদ্দিংহাসলে বসাইবার টেষ্ট! এবং 

বপিবারকালিন চাঁলকের-্বিবেকের ( 210:91 180610526 0. 

হস্তে রশ্বি প্রদান করে, অতএব আসক্তি বা রিপুগণ (20569 ) 

বিশেষ দমনে থাকে, কাছ্গে কাঙ্গেই রথাদক্ত ( 4১069০0606০ 

85 ) কর্মচক্র মৃহ্যন্দগতি অবলম্বনে অনস্তযার্গে ধাবিত হয়। 



রাধা-কুফ। ২৭ 

“17 01005 80. 0020917 দ101] 0৪01 10চ61ধ, (1) 1100, 

117 01120177801 ৫010. 901. 01881), 1) 5196 10. 

বৈষ্ুব পদ্যানবাদে রাধাকেন এরূপ স্থপজ্জিতা করা 

হইয়াছে। 'অয়দেবে দুষ্ট হয়-. 
“হারাবলী তরল কাঞ্চন ।” (দ্বাদশ অধ্যায়।) 

উদ্ক অধ্যায়ে পুনরায় কি অপূর্ব সৌসাদৃশ্ত দেখিতে পাই ! 
5179 891] 100 811 0101)6 09৮136 2 10102886517 

991, ৮, 19. 

জয়দেব লিখিয়াছেন-- 

“লীনপয়ে।ধরপরিসরমর্দননির্দয়হদয়ক বাটম্” ॥ 

অবশ্ত উত্তয় কবির উপমালস্কার কিঞ্চিৎ অঙ্লীল শব্দাত্মক, 
কিন্ত উহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অনুসরণে উহাদের প্রত 

মাধুর্য দৃষ্ট হয় । 'ছন্দোগ্যোপনিষদ্ পাতঞ্ধল দর্শনাহ্ুসরণে যোগ 

ব1 ধ্যানকে পুরুষ এবং পরমাত্বার মধ্যে গ্রেমাবক্ত ছন্দ বলিয়। 

ব্যবহার করেন. উপনিষদে উত্ত দ্বন্থকে “£দৈথুন* নামে অভিহিত 

হইতে দুষ্ট হয় । খাহাদের ধারণ! আছে যে নৈষ্চবেরাই ক্ধাধা- 

কুষ সম্বন্ধে অশ্লীলভাপুর্ণ উপমালক্কারাদি উদ্ভাবন করিগ্কাছেন, 



২৮ রাধাসকুষু।। 

তাহার! যগ্ভপি অনুগ্রহ করিয়া উপনিষদে উক্ত বিষয়টা পাঠ 

করেন, তাহ! হইলে তাহাদের মনের অনস্ত তিমির চিরকালের 
মত অপশ্যত হইবে, এ বিষপ্বে 'অঙ্কুমাত্র সন্দেহ নাই। 

পুনরায় জুডিয়াধিপতি (59919101076, 9০10290) ) ১ম অধ্যায় 

১৬শ গীতে বলিতেছেন ১ 

5]3৬]010 8)০৪, 21) [175 2) 10010500, 3১০9 1১109981% : 

8186 011] 1700. 09 &0661),--991, 16. 

জয়দেব বলিতেছেন--- 

“পত(ত পত্রে বিচালত পত্রে শঙ্কিত ভনভুপযা নম্ 

রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্ঠতি তব পন্থানম্”॥ 

ইংরাজী অনুবাদকের1 বলেন ললোমনের (5০192702) ১ম 

অধ্যায়টী যীনুপ্রীষ্টের ও তাহার ভক্তের মধ্যে অন্টোন্ত অভিনন্দন ও 

আত্মর আনন্দপ্রকাপ করিতেছে। কিন্তু অন্টোন্তাভিনন্দন অতীব 

সাধারণ ব্যাপার । ইহাতে হৃদয় ভাবের স্কুরধ অপেক্ষা! বাকা- 

চালনা অধিকতর প্রয়োজনীয় । ইহ! প্রকৃত অপেক্ষা প্রথা- 
জনিভই বেশী। কিন্ত যতদুর গামরা পাঠ করিয়া] বুঝিতে 



রাধা-রুঞ্চ | ২৯ 
চে 

পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে উত্ভ অধ্যায় বীশুগ্রীষ্টের 
প্রতি ভক্তের একাস্তানুরাগ, এ্ঁকাস্তিক গ্রেম ও তাহার নিকট 

খিনিময় প্রেম প্রার্থনা ও নিরবচ্ছিন্ন তাহার সঙ্গভোগ ছাড়। 

অন্ত কিছু প্রকাশ পায় না । 

বৈষ্বের অবস্থা ঠিক ইহার অন্ুরূপ। তীহান্ন ভগবান্ চক্ষু, 
কর্ণ, বাক্যহীন অপৌরুষত্ব (10710800811 ) নহে, তবে 

প্রেমিক সৎন্বরূপ আদি জীব (90170)0 19178) তিনি গোলকে 

(7১780159 01 00৫9) থাকেন না, সর্বদাই ভক্তের ভক্তিতে ও 

কীর্তনে বর্তমান। ভগবান্ দ্বয়ংই বলিয়াছেন ২-- 
“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 

মন্তক্ক|যত্্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ 7” 

কি অপূর্ব প্রেম বৈষ্বদের তাহা! লিখিয়! কি জানাইব। 

ভক্ত রাধার স্তায় মধুর নামে মুচ্ছ( যান, বিরহে এ নাম উচ্চারণ 

করেন, যোগে-ধ্যানে তাহার সঙ্গ করেন, কথা বলেন। রাধার 

বিরহ জর কি কঠিল! শ্রীশ্রুজ্রগী চিফিৎদক ভিন্ন উক্ত 

জর কে থামাইবে? 



৩০ রাধা-কৃষ্জ। 

শা এ 

এস্থলে রাধাময় শ্রশ্রীকু্ককে প্রেম-গঞ্জণীয় বলিতে পারি $-৮ 

রাগিণী খান্বাজ-্-তাল যং। 

কে হে তুমি নিরদয় রাধ।-বশী হাতে লয়ে । 

ভ্রমিছ বিজনবনে “রাধা” বলে বাজাইয়ে ॥ 

নয়নে রাধার তারা। অধরে রাধার ধারা, 

লঙল্াাটেতে শশী রাধা, শিরে রাধা চূড়! বাঁধিয়ে ॥ 

"রাধা" পণ্প মালাগলে, গীতবাস কৌটা খুলে, 

নয়ন যমুনা তীরে, গোপবাল! কীদে বলিয়ে ॥ 

অঙ্গর।গ “রাধা” লেখা। তার পরে “রাধা” পাথ!। 

মুদছুল পবন ভরে, “রাধা” হাসি হাসিয়ে ॥ 

দ্বিজ বলে “রাঁধা”-নাথ, এপ হে মন বিজন, 
(আমি ) হ' জনেয়ে করি.বশ, রাঁধ। নামের বাশী গুনায়ে ॥ 

. উক্ত চিকিৎসককে আনিতে হইলে যৌগিক ব্যাপারে গ্রবেশ 

করা সর্ধতোভাবে কর্তব্য। পাতগুল-দর্শনের বিভুতিশপদটা 
পাঠ কৰিলে উক্ত জরের উপশমের কারণ অনেকটা স্থিরীকত 

হইবে । 



বাধা-ককষ। ৩১ 

উপরোক্ত চিকিৎসক ভগবান ছাড়া আর কেহুই নহ্নে। 

তাহার অবস্থাই ব কিরূপ? তিনিও মদনের বাণে আক্রান্ত, 

প্রেমের বিরহ-জরে জর্জরিত হইয়া রাধার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া 

যমুনার তীরে বিশ্রাম লইতেন। উক্তস্থানে রাধাবিরছে গ্রপীড়িত 

হইয়। ক্রন্দন কারতেন। অমর বঙ্কিমের স্ুুরে ভক্ত ভগবানের 

বিরহ বেদনায় প্রপীড়িত হইয়। মানময়ী মুর্তিমতী ভক্তি--রাধাকে 

বলিতে অবসর পাইলেন £-- 

রাগিণী জয়জয়ন্তি--তাল টিমেতেতালা । 

নথুরা বাসিনী। মধুর হামিনী, 

গাম বিলাসিনী রে! 

কহলো নাগরী, গেহ পরিহরি' 

কাছে বিবাসিনী য়ে! 

বুদ্দাবন ধন. গোপিনী মোহন, 

কাহে ভু তেয়াশীয়ে! 

দেশ দেশ প্র সো স্যাম জুন্দর, 

ফিরে তুষা লাগি রে! 



৩২ বাধাস্কুষ্। 

বিকচঞ্দলিনে, যথুন। পুলিনে, 

বছুত পিযাঁস। রে | 
চন্ত্রম! শালিনি, যা মধুযমিনী. 

. নম! মিটিল আশ! রে! 

স। নিণ! সমরি। কহলে। জুন্দরি, 
কাহ1 মিলে দেখ। রে॥ 

শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, 

বনে বনে একা রে! 

তৎপরে ব্রজবালিকাদের মধ্যে রাধাকে দেখিয়া আস্মহার! 

' হইতেন। এখানেই প্রন্কৃতি পুরুষের সঙ্গম হইত-_রাধারুষেের 

যুগলমিলন হুইত-.ছুটা প্রাণ এক হইয়া অনস্ত জ্যোতি? 
বিক্ষারিতা করিত ও কি অপুর্ধ যোগ সংঘটিত হইত ! 

সলোমনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রেমের দেবতাকে 101৮179 

7৮০) ন্যারোনের গোলাপ (089 01 81830 ) বলিয়। কথিত 

আছে। সেইরূপ আমাদের “পত্পলোচন” নামে খ্যাত। 

.৪র্থ শীতে সলোমন (9০1০0০) ) বলেন ঠাকুর আমাদের প্রেমের 



রাধা । ৩৩ 

জরে পীড়িভ (1,059-910 ) জয়দেব9 "ভাব প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। ইহুদী ধর্ম্মোপদেশক এই বাক্যের দ্বারায় “০ 1885 
ুঘাথে 82)097 009 10821067 01 140০১” হিন্দু ভক্ত “জ্রীতি- 

€াজন” এই শব দ্বারা ভগবৎ বিহার ও ভোজন ব্যবহার 
করিয়াছেন। বৈষ্বদেরও অবিকল এ্ররূপ ভাব দৃষ্ হয়। 

বৈষ্ণবের উক্ত ব্যাপারকে নিকুঞ্তবনের “কুঞ্জভঙ্গ'” বলিয়া 

থাকেন। ৮ম গীতে সলোমন্ €99192009 )*গাহিতেছেন--- 

$£0)9 ০108. ০0 20 0৫10%60 1095910 1 100 02590 

1981776 8101) 09 12000108109, 910001:106 01১০2 0০ 1)1115, 

প্যালেস্টাইন (81989৩) পার্বতী গরদেশ, সেজন্ত 
পাশ্চাত্য কুষ্ণ যীতুত্রীগ্রের পর্বতে ভ্রমণ (915107175 59০ 029 

8119) বেশ শোভ। পাইয়াছে, কিন্ত প্রর্তীচ্য কুষ্খের পক্ষে 

এটি খাটে না, কারণ বৃন্দাবনে পর্বতার্দি নাই। তবে তিনি 

বুন্দাবনে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া রাধার নিকট উপস্থিত হন। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুনরায় সলোমন্ (5০191207) বলিতেছেন ২- 
83086 81 0 1059, [জা 0116) 800. 00206 2৯, (077 10 | 

১ 



৩৪ ৮ রাধা-কুষু। 

0৪ 1069] 28 1880১ 00৩ 2810 2৪ 0532 850. £009 7 6১৪ 50918 

8100687 0 0179 09105 0০ 61006 ০1 5108108 01 01108 75 00002. 

250 0১৪ 50109 ০01 ১9 97819 19 16870. 177 0৮0 1800) 00০ 2 

(79৪ 08696) 1010 1868 89৩0 0, 200. 006 ৮1288 10) 006 

€৫0967 £79 01০ & £০০০ 82021], স্ব, 10২ 19. 901, 

অয়দেবে উহার অক্থরূপ ভাব দৃষ্ট হয় ১-- 
'ললিতলবঙ্গ লতাপরিশীলনকো'মলমলয়সমীরে | 

মধুকরনিকর করম্বিতকোকিলকুজিতকুঞ্জকুটার়ে ॥ 

বিহরতি হন্গিরিহ সরস বসন্তে নৃত্যুতি ৷ 

সুবতী জনেন সমং সথি বিরহি জনস্য ছুরস্তে ॥” 

১৬ গীতে সলোমন্ (9০192001 ) বলেন ১-- 

“এট 06109, 53 203706 87১0. 2 8100 [718.2 

পুরাতন বৈষ্ণব গীতে আছে $--. 
“দে আমার, আমি তার, আছি তায়ে লয়ে |” 

অবিকল উক্ত ভাব ব্রাঙ্মদের একটি গীঁতে দুষ্ট হয়). 
'সন্বন্ধে যে হও তুমি, জনক বিস্বা জননী 

যে'হও সে হও তুমি--আমি তোম!র তুমি আমার ।, 



'গাধা-ক। তু 

এক্ষণে শেষ আমরা 3০107107এর শর অধ্যাক আলোচনা! 
করিব । এখানে ছুই কবি বেশ এক স্থরে গাহিতেছেন 1 
রা “এ 267৮ 00 হট 190 1 50081061010, জ150) 075 ৪০০] 

1058৮) ) ] 50081261000 100৮] 000 [0 00৮০৮ ৮ 29০, 

এই পংক্তিটি জয়দেবের “বাসক-সজ্জ্বাসর্গ* স্বতিপথে 
আনিতেছে। যেখানে বর্ণিত আছে যে রাধা পুষ্পশধ্য। প্রস্তুত 

কগ্ধিতেছেন, যেখানে শায়িত হইক্জ! কুঞ্চের উদ্দোশে অপেক্ষ। 

করিবেন। ২য় গীতে ভগবান তাছান্ন ভালবাসার লোক অন্বেষণ 

 ফয়িতেছেন এবং এইটী জয়দেবের “অভিপার সর্গে” দুষ্ট হয়। 

ওয় গীঁতে সলোমন্ বলেন ২-- 
50109 %950151598 8085 80 81)085 659 010 0150 আও, 

3012) 1. 9910. ১৪ 7 1910 10100 105 9৩০] 10৮61)? 

 : শ্রীমন্ত্াগবতের ৩১শ অধ্যায়ে ১ম স্বন্ধে উহার অনুরূপ ভাব 
স্টরূপে উন্লিিত আছে। 

বাইবেলের প্রকৃতি পুরুষ ও আমাদের যাধাকক যে অবিকল 

এক ন্ুষ়ে তন্জিত, 'এ বিষয় বইয়। আমরা এতাবৎকাল ব্যক্ত 



৩৬ রাধাস্কুঝ। 

ছিলাম; এক্ষণে উক্ত পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের গ্রকতি 
সম্বন্ধে গুটিকত কথা বল! একাস্ত গুয়োজন। এই যে পুরুষ 
প্রক্কতি এ ছুটা সেই নিত্য নিরঞ্জন পরমব্রক্ম কোন অনাদি 
এক অনন্তপুরুষের বিকার ( 1150%27000109515 ) মাত্র । 

প্রকৃত পঙ্ছে শ্রকৃতি পুরুষ সুক্মজ্ঞানে দেখিতে গেলে, ভিন্ন 

ভিন্ন আধার নহে--একাধারপ্রযুজ । যনহুযোর মন যতক্ষণ 

অন্তানাদ্ধকারে পরিপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ এই ভেদভ্ঞানও থাকে । 
যতক্ষণ না ভগবৎ প্রেমে মন মুগ্ধ হয় ততক্ষণ, “বাপ্,” “মা” 

ইত্তযাকার ভেদজ্ঞান আইসে; পরে ঘোগাভ্যাসের ছারায় 
প্রকৃত তত্ব নিরপন হইলে, “বাপৃও” যে, “মাও” সেই এইরূপ 

জন লাভ হয়।- অবহ্া এইটী বুবিতে হইবে যে এই “বাপ্” “মা॥। 
ভেদক্জান পরিশেষে ছুজনের একত্ব ভাবের আদি লক্ষণ সন্দেহ 
নাই। ইত্যাকার “বাপ্” “মা” বা! “প্রন্কতি' পুরুষ” নিবন্ধান 
ভেদজ্ঞান মনুয্যের অন্ধাবস্থায় সাহায্য করিবার জস্তই ভগবান 

তাহাদের প্রাণে আজ্ঞাতসার়ে নিহিত ফরিয়াছেন। পরে দিব্য- 

ক্যান লাভের দ্বারা যখন উক্ত মন প্রাগ তুরীদাবস্থাগত হয়, তখন 
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আধাত্মিক অর্থ সহজেই উপলব্ধি কর! যায়, অতএব সে অবস্থায় 

আর "ছুই” একথার সার্থকতা থাক্ষে না_ছুই এক হইগ! 

যায়স্রূপ জ্যোতিংস্বরূপ হইয়া অনস্তকোটামণির জ্যোতি 

বিস্ষারিত করে ও পুনরায় সেই অনভ্ত অনাদি পরমত্রন্দের 

অনুসন্ধান পাওয়া যায়! এই মিলনকে যোগীর প্বুগল-মিলন”, 
নামে অভিহিত্ত করিয়াছেন'৪ও এই জ্ঞানে একটা গীত আমর! 

গাহিয়াছিলাম £-. 

কীর্তন।ঙ্গ--তাল বঁপতাল। 

অ।মরি আমরি কিব। হেরিমু কপ নয়নে । 

নয়নে নয়নে কিবা! রে রঙ্গ দেখে বীচিনে ॥ 

প্রেম সরোবরে যেন রাই কমল কোমণ আনে, 

বসেছে প্যান ভূঙ্গ আজি মজিয়ে সে প্রেম মধুপানে। 

(ওরে ) দেখে গুনে মনে মনে প্রকৃতি হাসে গোপনে ॥ 

শিরে শিখি পাখা! চূড়া, 

চলে কেন পীত ধড়া, 
ছেলে কেন মোহন চূড়া ধজয় বাধা” “য় বাধা” স্থলে ₹- 



ঙ্ রাধা কি । 

' সরে গঁ। মা প। ধা ডুলি বাণী কেন বলিছে, 

“জয় রাধ।” “জয় বাধ!” স্ববে পরাণ ঘে গো গ্ললিছে। 

(জয় রাধা জয় রাধ। রয়ে পাাণ যে গ্রে! কাদিছে ,) 

একি প্রেম করিছে কাল! প্রেমের যুগল মিলনে ॥ 

চরনে নূপুর ধ্বনি, 

বাজিছে এ কিন্কিণী, 

আহা কিষা রাধালত। সোহাগে শ্ঠাম তরু জড়ায়েছে £-- 

দিজবর বলে মন কর হৃদয় কানন 

প্রেম-মিধুবন ছলে গুপগু-বৃন্দাবণ, 

তাহলে যুগল-মিলন হেরিবে যে নিশি দিনে 

কোন কোন তত্ববিৎ পঙ্িতগণ নিন্ধপণ করেন যে প্প্রকৃতি- 

পুরুষ অবলম্বনে প্রন্ষদর্শন” এক প্রকার 'ক্রষশ: দূরগামী” ও “এক- 
বিন্দু অন্ুসরণকারী'--বলিলে অতুযুক্তি হয় না, উহাকে ইংরাজীত্তে 
41)15012)20 800 002551210 5955 01006 800%1655 

01908716951 1487৮” বলা হয়। এ কথার সার্থকতা! এই যে 
পুরুষ প্রকৃতি সেই অনাদি পরম ব্রচ্ধ হইতে জ্যোতির্শয়াধারে 
বিস্কারিত হয়, কাবার মনুষ্য উক্ত “জ্যোতিঃযুগল' অব- 
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লম্বনে সেই অনন্ত পূর্ণ ব্রঙ্গে ধাবিত হয? ইহা হইতে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইতেছে বে আধ্যাত্মিক জগতে প্রকৃতি-পুকুষই 
এক-০একজন আর 'একজনের কার্য করিতে পারে--ঘঅর্থাৎ 

পুরুষ কখন কখন প্রক্কতি'হন ও প্রকৃতি, পুরুষ হুন। মানবগণ 

ধাহাকেই যৌগান্সন্ধানে ধ্যান করুন না কেন, অবশেষে সফল: 

গামী হন। সেই জন্তই সাধুর! আরাধ্য দেবডাকে কখন কখন 
পুরুষ ও কখন কখন প্রকৃতি আকার লইতে ধ্যানে যোগে দেখিতে 
পান। তীহাদের নিকট ভেদজ্ঞান নাই, তাহারা জানেন যে 

দেবতাদের ভিগ্ন ভিন্ন রূপ দেই এক জ্যোতির্ঘয় ব্রদ্মের রূপ। 

ভক্তপ্রবর প্যারীচর়ণ কবিরত্ব গ।হিয়াছেন +-- 

“এক্বর্ণে অলঙ্কার গঠন বিধিধাক!র, 

বাউটী বাল। কণ্ঠম।কা। বুকে | সিঁতী চত্রহার, 

আকার প্রকার ভেদে নানারপ নাষ তায়, 

একজে সব গলিয়ে দ্বেখ পুরধধ্বার বর্ণ হবে ।” 

প্রকৃতি, পুরুষের ভাব খঅবলগ্বন করেন ও পুরুষ 'ও 
প্রকৃতিগত হন, তাহার কারণ সেই নিত্য নিরঞন সাধুকে 



$ ক. রাধাকুষ্ক। 

বিকারগ্রস্ত হইয়া পরীক্ষ/ করেন, কিন্তু প্রকৃত সাঁধুর তেদজ্ঞান 
আইসেনা। জ্রীরামপ্রসাদ সেই রি এই গীতটা গাহিয়া- 

ছিলেন ১-- 

রাগিনী বিঝিট--গাল একতা ল|। 

“নটবর বেশে বৃন্দাবনে, কালী হলে ম। র্লাসবিহ্থারী । 

পৃথক প্রণব নাল। লীল! তব, একফথ। বুঝিতে বিধম ভারি ॥ 

নিজ তনু আধা. গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ) আপনি নারী -- 

ছিল বিবনন কটি, এবে পীতধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী ॥ 

আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মেহিত করেছ ত্রিপুরারী-- 

এবে নিজে কাল, তম রেখা ভাল, ভূলালে নাগরী নয়ন ঠারি' ॥ 

ছিল ঘন ঘন হাস, জিভুবন আস, এবে যু ছাঁস, ভূলে ব্রজকুষারী - 
"আগে শোনিতস্সাগয়ে নেছেছিলে শ্যাসাও এবে প্রিয় তব যমুমাবার ॥ 

প্রসাঙ্গ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, কুঝেছি জদনী মনে বিচাপ্সি-- 

মহাকাল কানু, শ্যাম শ্তাস! তনু। একই সকল বুঝিতে নারি” ) 

শক্তি-উপানক কমলাকান্বও খন্ুরূপ ভাবে চালিত হইয়া 
কেদক্।ন হাঁরাইয়। বন্ষজান প্রা্ত হইয়াছিলেন। ভিনি নিম্- 

গ্িখিত গীতটীতে মনের অভেদজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন 8- 
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ধাগিলী রামফেলি-ত।ল এফতাল1। 

“জাননারে মন, পরম কারণ, হামা কড়ু মেয়ে নয় । 

সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, কখনও কখনও পুরুষ হয়। 

কভু বাধে ধড়া। কভু বাধে চূড়া, ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়। 
কখন পার্বতী, কখন শ্রীমতী, কখনও রামের জানজী হয়। 

হয়ে এলোকেশী, ফরে লয়ে অনি, দানবচয়ে কর সভয় | 

কু ব্রজপুরে আমি, বাঁজাইয়ে বাশী, ব্রজবাসীর মন হরিযে লয় ॥ 

অধোধ্যাতে হন তিনি শ্রীরঘুরাম, মধুরাতে হন তিনি নবঘনগ্াম। 

কামিখ্যাতে হন তিনি পুম্পধনুকাম, কতু কৈলানেতে শিব হয়। 

ধৃন্দাবনে হন তিনি বনমালী, আয়নের ঘরে হন কৃষ্ণ কালী, 

নদীয়!তে অসি হরি হরি বলি, গৌরাঙ্গ নামেতে বিখ্যাত হয় ॥ 

কখনও পুরুষ, কধনও প্রকৃতি, কখনও প্রকৃতি, কখন পূরুতব্রতী, 
| অপুর্ব তাহার শিক রীতি, মানবের বুঝ! মহজ নয় ॥ 
কখনও বৈধব, কখনও শাজ, কখনও সৌর কখনও গাখপতা, 

কে বুঝিষে তাহার মহত্ব স্ব গুর্ধেতে কেবল প্রগেদ কয়। 

যেরূপে যে জন, করয়ে ভজন,  সেইরাপে তাহার মানসে রয়। 

কমলাক্ষাস্তের হতধি সয়োবরে। কমল মাঝে হয় কমল উদয় ॥৮ 



৪২ রাধা-কুষ্ 1 

অতএব স্পষ্টই প্প্রতীয়মান হইতেছে যে অভেদ জ্ঞানই 
সাধন-মার্গের আদি লক্ষণ ও উপায়। ভেদজ্ঞান যাইলে প্ররুতি 

পুরুষ এক হইবে ও সাধু ব্রন্মরূ্প দর্শন পাইবে। ভেদজ্ঞান 
থাকিলে ছই ধারই নই হয়। যেমন কবিরত্ব বলিতেছেন £-- 

“যেমন ভারীর ভার ছুই দিকে সমন্তার, 

একদিক ভাঙে বি ছুই দিক যায় তার, 

পাযারী বলে কালী-কৃষ্ণ অভেদ অন্তরে বার, 

পু সেজন সাধক সাধু ময়ণে মঙ্গল লতে | 

প্রকৃতি আবার পুরুষের নিকট হইতে কোথায় বিভিন্নতা 

লাভ করে--ছুইটাই এক-_একই দুইটা--এক বই ছুই নহে। 
মহাত্ম! ধর্মানন্দ. মহাভারতী মহাশক্ম উভয়ের একত্ব মিলন কি 

অপূর্বভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সেটা উদ্ধৃত না কক্ধিয়া থাকা 
গেল না £-““জলপুর্ণ সহত্র সহশ্র ঘটে সহম্্র সহম্র হুর্যয পরিগণিত 

হয়, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে হুর্ধ্য কর্পটা? ম্বটের বিনাশ হইলে, 

আকাশের সেই এক কুর্ধ্য একই আকাশে বিদ্বাজিত দেখিতে 
পাই। মানিক জ্ঞানের অপনোদন হইলে শান্ত ও বৈষবকে 
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একই ভাবে দেখিভে পাইবে । দৃষ্টান্ত ম্বত্প দেখ, তুমি একই 
প্ুরুধ, কিন্ত তোমার পুত্র তোমাকে পিতা, তোমার জামাত! 

তোমাকে শ্বস্তর, তোমার ভৃত্য তোমাকে প্রভূ, তোমার শিষা 

তোমাকে গুরু, তোমার ছাত্র তোমাকে শিক্ষক এবং তোমায় 

ভ্রাতা তোমাকে দাদ! বলিয়া ডাকে, কিন্ত তুমি কয়জন? তুমি 

এক] হইয়াও সম্পর্কভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট বহু উপাধিতে 

আখ্যাভ। অখিল (বিশ্বের অধিপতি ও নিয়স্তা সেই পরমারাধা 

পরমেশ্বর এক, কিন্তু ভক্তের ভাব ও ভক্তি অন্থসারে তিনি 

আপংখা আখ্যায় 'অভিহিত। শ্রতিতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন 

«একোহহং” অর্থাৎ অহম্ এক অর্থাৎ আমি (ঈশ্বর) এক কিন্ত 
ভক্তের হৃদয়গত ভাব অনুসারে আমি নাল! উপাধিতে খ্যাত । 

ভয়ে বিপদে শোকে কাতর হুইয়া যখন ভগবানকে ভক্ত ডাকে 

তখন ভক্তবৎসঙ্গ ভগবান “অভয়”, রূপে দর্শন দেন ; জান- 

বিহীন পুরুষ জ্ঞানাকাজ্ছী হইয়া জ্ঞানং দেহি বলিয়া যখন ভত্তি 

ভরে ডাকে তখন ভগবান সেই তক্কের নিকটে সরম্মতী বা 

বীগাপাণি রূপে দর্শন দেন? বখন দারিজ্রযছংখে অবশ হই! 



৪৪ রাধা-রুঝ। 

ধনং দেহি বলিয়! ভক্ত সকাম প্রার্থনায় অনুরক্ত হয়, তখন 

ভগৰান তাছার নিকটে লক্ষ্মী নারায়ণী হয়েন, এইরূপে কক্প- 

পাপ স্বরূপ ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছ! পুরণ করিবার জন্য ভিন্ন 
ভির ভাবে দর্শন দিয়! ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিসংজ্িত হয়েন। 

বাঙ্াকলপ তরু ভগবানের সর্বাপেক্ষা শ্রিয় নাম “ভাবগ্রাহী”” সেই 
ভাবগ্র/হী জনার্দন ভাব ও ভক্তির বিচারক; ব্যাকরণ বা 

বিগ্কাবত্তার বিচারক নহেন। ভক্ত ষে ভাবে ওষে নামেডাকে 

ভাবগ্রাহী ও ভক্তবৎসল ভগবান সেই ভাবেই তাহা শ্রবণ 

করেন। মনেই একই ভগবান--সেই একোই২হং পরব্রহ্ম- 

কংশ জরাসন্ধের বিনাশ জন্ত ভকৃষ্ণ, রাবণ বিনাশ অন্ত শ্রীরাম 

চক্র, বলির পরীক্ষা অন্ত বামনাবতার, হরিনাম বিলাই! 
জীবোদ্ধারের জঙ্ত শ্রীগৌরচন্্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিম্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবিভূ্তি হয়েন। বস্ততঃ যে যেভাবেই 

ডাক্কুক না, ভক্তবৎংনল ভাবগ্রাহী জনার্দন ভক্তের সেই প্রকারেই 
মনৌবাঞ্। পূর্ণ করেন। ভাগবান শ্রীরামচন্রকে ভজ হনুমান 

প্রল্টু ভাবে বিভীষগ সধাভাবে, রাবণ শক্রভাবে। অহ্ল্য। প্রাণ 
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দায়ক ভাবে, সীতা শ্বামী ভাবে, লক্ষণ জ্ভ্রাতৃভাবে, কৌশল্যা 
পুত্রভাবে, বশিষ্ট শিষা ভাবে, তুলমীদাস পরমেশ্বর ভাবে, 

গুহক অভিন্নহৃদয় ভাবে এবং অযোধ্াঁবাসীর। বাজ ভাবে তজন।! 

করিয়াছিল, ইহারা সকলেই সেই অবায় শ্রক্ম (শ্রীরাম) পদ 
প্রাপ্ত হইয়! অক্ষয় অক্ষরানন্দ ভোগ করিয়াছেন । তাহাতেই 

বলিতেছি, শক্তিপুজায় শাক্ষের এবং বিষু পূজায় বৈষফবের 

উভয়েরই মুক্তি। ভগবান দেশ কাল পাত্রের বশবর্তী নহেন, 

তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন. 

“যদ যদাহি ধর্শন্ত প্লানর্তভবতি ভাকত। 

অভ্যখানমধর্মন্ত তদাতানং শজাম্যহস্হু! 

পরিত্রাণায় গাধূনাং বিলাশায় চ দুছৃতাম্। 

ধর্মসংস্থাপবার্থায় সন্ভবামি যুগে যুগে ॥" 

সেই একই ভগবান কখনও শক্তি দ্ধপে, ক্ষধনও ভক্তিরূপে 

কখনও যোণীন্ত্র ক্ূপে, কখনও মুণীন্ত স্বপে, কখদ৪ শিব রূপে, 

কখনও বিষ দূপে আবিভূর্তি হয়েন$ ভগবানের অপার লীল! 
কে বুধিতে পারে? . একন্সন .তদ্দর্শী ক্জতি ।ল্গভাবে 
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লিখিয়াছেন “100 ৩27 0907605069 2০ 30015 20100 2 

176 911515 1815 10556527005 91895 10 120756950815 ৮85, 

অজ্ঞানী সে কণ। জানেন1, তাহারা ভগবানের 'অজরত্ব, অমরত্ব, 

অগ্জাদিত্ব ও অনন্বত্ব বুঝে না. অজ্জুনকে যোগ শিক্ষা দিবার 

সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন “হে অজ্জুন ! আমি যে যোগবিস্ত] 
তোষাকে শিক্ষা! দিলাম, অনেক বৎসর পূর্বে তাহ। গর্ধাকে শিক্ষণ 

দিয়াছিলাম।” অজ্জুন বলিবেন “সে কি কথ! প্রভো! ! স্থর্যয- 

দেবের জন্ম আপনার অনেক পূর্বে হইয়াছিল, আপনি স্থ্র্য্য- 

ঘেবকে কেমনে যোগশিক্ষা দিলেন ?* ভগবান বলিলেন-_ 

“বহুনি ম খ্যতীভানি জন্মানি তব চাঙ্ছন। 

ভান্চহং যেদ সর্ধ্বাণি ন ত্বং বেখু পরস্তপ ॥” 

ভগবান আরও বলিতেছেন "ধে অবিবেক্ীী ব্যক্তি আমাকে 

কেবল বশ্ুদেব পুত্র বলিয়াই জানে এবং কেবল ্রেত। 
বুগেরই সমসাময়িক বলিয়, বিশ্বাস করে, তাক্ার প্রকৃত 

ব্রঙ্ষজান' লা হওয়ায় যে ব্যক্তি মোক্ষ প্রাণ হয় ন|।” 

তিন্দি: আরও 'বলিতেছেন (গীতা ।' ১৩ ব্ম। ২২ শ্লোক) 
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“আমিই ভক্তের ভাঁবানুসারে পরমপুরুষ,* উপদ্রষ্ী, অনুমভা, 
ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, গরমাস্ম! গ্রভৃতি নামে অভিহিত 

হই ।৮ বস্ততঃ বেদে বিনি প্রণব, উপনিষদে ধিনি আক্জ, 

বেদাস্তে বিনি পুরুষ, ভাগবতে যিনি বিশু, দর্শনে যিনি প্রক্কতি, 
ন্যায়ে যিনি ঈশ্বর, গীতাক্স যিনি ভগবান, তন্ত্রে ঘিনি শিব, 

পুরাণে ধিনি আদ্যাশক্তি, ছন্দে যিনি বিরিধিৎ, কাব্য ধিনি 

শব, বিজ্ঞানে যিনি কারণ, বৈষ্ণবগ্র্থে মিনি হরি, সেই একই 
ভগবান কখনও নর, কখনও ব1 নারী, কথনও পুরুষ, কখনও 
বা প্রকৃতি, কখনও শ্রাম, কখনও বা গৌররূপে আবিস্ভৃতি । 
যেই অন্ধিগম্য অচিত্তনীয় ভগবানের অতুল লীল!কে বুঝিবে? 

তিনি শাক্তও বটেন আবার তিনি বৈষ্ণব বটেন; তিনি 

কৃষ্ণও বটেন আবার তিনি কালীও বটেন। আর়াণ ঘোষের 

ঘরে কৃষ্ণ, কালীরূগ ধারণ কগিয়াছিলেন, ইহা কি জাননা ? 

তবে কালী ও কুঞ্চকে কেমন করিস! ভিন্ন জ্ঞান কর? তবে 

শক্ত ও বৈঞ্ুবকে ভেদ জ্ঞানে (ভেদ চক্ষে) ফেষন কিয়! দেখ ? 

দেখিতেছনা, যে পতিতপাবণী গঙ্গা শান্কের তীর্ঘ কাণীতল, 
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বাহিনী, সেই গঙ্গাই, আবার বৈষবের তীর্থ নবদ্বীপের নীচে 

প্রবাহিত । দেখিতেছ না, সেই একই গঙ্গা কালীঘাটে ও 

ও রিদ্ধযরাদিণীতে এবং সেই গঙ্গাই আবাস শাস্তিপুর, কালনা 

এরং কাটোয়ায় !! যে যমুনা নদী হাম সল্লি বক্ষে লইয়া 

বৈষ্ণবের মধুর ও বৃন্দাবনের .নীচে তাপে তালে নাচিতেছে, 

সেই যমুলাই আবার শাক্তগ্রধান দিলী, আগ্রা ও এটোয়ার 
বিরাজিত। তবে ভেদক্ঞান কোথায়? রামায়ণে ধিনি রাম, 
াগবতে তিনিই শ্যাম) মধুরায় যিনি তক, আযলাণের ঘরে 
তিনিই কালী ! সেই মধুর মধুর মধুর পকৃষ্ণকালী* নামের 
মাহাত্ম্য যদি বুঝিতে পার সেই স্মন্দর সুন্গর সুন্দর “কালীকুষ্ঃ” 

_দ্ূপের সৌন্দর্য . দেখিয়া! যাঁদ রূপসাগরে ডুবিতে পার, ভাহা 
হইলে তুমি সত্যই জীবদ্ুক্ত পুরুষ? যদি এই মুর্তি মধুঃতা 
বুরিম্বা থাক, আইল, তোমার পবিত্র পদে আমি ভক্কিতরে 
প্রণাম করি ।, 

“ছয় কুঞ্জরে, কে বিহয়ে, কাঁলোকামিনী। 
রাগেতে জগৎ আলো, যেন মেখের কোলে সৌদাধিনী ! 
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এ রূপ-গাগরে ডুব্লে পরে ( দেখবে ) স্তমল মাঝে ক্ষমলিনী। 

হৃদয় কুঞ্জরে, কে বিছরে, ক্ষালোক মিন ॥” 

শাক্ত ও বৈষ্ৰ উত্তয্বেই পক্সস্পরের জাতিভেদ ও আ]ঢাক্স 
লইয়1 নিন্দা কলে, কিন্ত নিরপেক্ষভাবে বলিতে হইলে উভয়েরই 

আচার বা জাতি লাই। বৈষ্ণবতীর্থ জগল্সাথে. (শ্ীক্ষেত্রে ) 
জাতি বা আচার কোণ্ার় ? যবন হরিদাদ, চণ্ডাল গুহক, পতিত 

জগাই মাধাই এবং মদ্দাপায়ী সাংসাশী বহুতর সঙ্ধ্যাসী কি 

“টবঞ্ব ধর্শে দীক্ষিত হুইয়৷ বৈষ্ণব হয় নাই? এখনও কি হইতেছে 

না? প্রন্কৃত বৈফবের জাতি কোথায়? এখনও মৃর্গী-মারা, 
হোটেলে খায়! বৈধবদ্বের অভাব নাই! আর “ভৈরবীচক্রে” 

বসিলে শাক্তের জাতিতেদ বা আচার কোথায় খাকে? তাছা- 

তেই বলিতেছি, উভয়েই অন্ধ, উভয়েই ভ্রান্ত ! 

হে বিশ্বাসী বৈষব! তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে, 
তোমার শ্রীমতী মানময়ী রাধিকা! “হলাদিনী শক্তি” রূপিণী ! 

আর হে তার্কিক তান্ত্রিক বা শক্তিমান শাক ! ভুমি কি এখনও 

বুঝিতে গাঁর নাই যে, তোষার মহিষাম্থরমর্দিনী শ্রীমতী হৃর্থা 
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ব1 কালী গরম! বৈষ্রী !! বাঙ্কালী বৈষবের আগ্গাধ্য শ্রীচৈ তন 

আর বাঙ্গালী শাক্তের আরাধ্য “শক্তি; কিন্তু হে শাক্ত ও 

বৈষ্ণবমগ্ুলী! আপনারা কি জানেন না, শক্তি না হইলে 

চৈতন্য নাই- এবং -চৈতন্ত না হইলে শক্তি নাই !! সুতরাং 

কৃষ্ণ ও কালীকে কেমনে বিচ্ছিন্ন করিকে? সুতরাং বৈষুবতে 

ও শাক্তত্বে কেমনে ভেদজ্ঞানে বিচার করিতে আকাঙা কর! 

গোবিন্দ অধিকারী বলিয়াছেন-- 

“শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন, 

সরি বলে আমার বাধা বামে যতক্ষণ, 

ন'ইলে সুধুই মদন ।” 

এখন বুঝিলে কি, বামে শক্তিরূপিণী রাধা না থাকিলে 

কুষ্চ আর প্মদনমোহন” নামে আখথ্যাত হইতে পারেন না, 

তাহা! হইলে তিনি ( বাঁধা বিহনে ) “লুধুই মদন” | 

, গগুক বলে আমার কৃ গিরি ধরেছিল, 

দারি বলে আমার রাধার তাছে শক্তি সকার ছিল; 

নইলে পারবে ফেন? 
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দেখিলে, রাধা কেমন শক্ষিন্ূপিণী 1! বৈষ্ণুবচুড়ামণি 
গোবিন্দ অধিকারী আরও বলিতেছেন-.. 

“শুক বুল অমার'কৃষ্ণের মাথ।য় মযুর পাখা. 

সারি বলে আমার রাধার নামটি তাহে লেখা; 

ন'ইলে সাঁজবে কেন?" 

আহাকি মধুর! কি হ্ুন্দর! কি অপূর্ব যুগল মিলন! 

কি অপূর্ব পুরুষ প্রকৃতির--কি অপুর্ব শাক্তও বৈবের- 
মহীন্থন্দর মিলন ! হে দ্বন্কারী ভাই! এখন বুষঝিলে কি-- 

“প্রেম মাখা অপধন, অপথঘম প্রেষ। 

বাধ! নহে স্ধু রাধা, আধ! ভরা হেম ॥+ 

হে নির্বোধ! তুমি রাধা ছাড়িয়া কেমনে কুঞ্চ ভজিত্তে 

চাও £' তুজি বিষুণকে ছাড়িয়া শক্তিকে এবং শক্তিকে ছাড়িয়া! 

বিষ্ণকে কেমনে ভজিতে চাও ? : 

হেশাক্ত ও হে বৈষ্ঃর্ক-ভ্রাতৃবৃ ! এখন বুঝিতে পাঁরিলে 
কি যে, তোমরা উভয়েই ভীতি সাগত্থে দিম !! গঙ্গা! যমুনার: 
সঙ্গমে যেমন পথিত্র গ্রস্ার্গ তীর্থের উৎপত্তি, বক্ষণী ও অঙী নদীর: 



৫২ রাধা-কুঞ্চ। 

সন্ষি্ননে যেমন বারাণসীর সৃষ্টি, কৃষ্ণ কাবেরীর মিলনে যেমন 
ভবানী তীর্থের উৎপত্তি, আইস, আজি শাক্ত ও বৈষণবের মিলনে 

“কৃষ্ণকালী তীর্থের” হৃষ্টি করি। ইহারই নাম ঘুগলমিলন, 

ইহাই প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন; ইহাই শ্রীমভীর 

সহিত শ্রীকুষ্ণের মিলন, ইহাই শিবকারঞ্চি ও বিষ্ণকাঞ্চির মিলন, 

ইহাই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন এবং ইহাই শাক্তের 

সহিত বৈষ্ণবের সন্মিলন। এই সম্মিলন কি ন্ুথকর, কি 

গুন্দর,। কি শাশ্বত, কি মধুর, কি মধুর 11 
আমর! কুক্প্রেম লইয়া অনেক বাকৃবিতণ্ড করিলাম ও 

প্রকৃত প্রক্কৃতি পুরুষ কি তাহাও অল্পজ্ঞানে বলিতে ছাড়িলাম 

না। এক্ষণে উক্ত প্রেমটা কি ও কিরপে লাভ কর! যায় এ 

স্বন্ধেও কিছু আবার পাগলের মত বক। যাকু। এই যে 

অপূর্ধ্ব কৃষ্ঠপ্রেমের কথ এতাবৎ কাল বলিতেছিলাম, সেইন্টীই/ 
পরিচালনার স্থারার় জীব ত্রন্বত্ব প্রাপ্ত হন, অণুমাত্র সন্দেহ 

নাই। মলুধ্য জীব হইয়া যে ক্রমোক্পতির দ্বারায় শিব হইবে, 
এই জন্যই জনাদি প্রন্ম গং স্যঙ্জনের সঙ্গে দলে অপূর্ব 



রাধা-কৃষ্ঃ। ৫৩ 

কুষ্ণপ্রেম শ্জন করিয়াছেন। শ্বীর প্রেম-বিকাশ তার স্জিত 

জীবের হাদয় কলারে স্থান পাইলে মনুষ্যত্ব নাশে শিবত্ব আসিবে 
এই বামনা, আদি প্রকৃতি পুরুষ প্রাধা-কুষ্চ* নাম ধারণ পূর্বক 

জগতে অবতীর্ণ হইয়া অপুর্ব ভগবৎ প্রেম বিশ্ব ব্রশ্গাগময় 
শিক্ষা দিক! প্রেমের লহর-মাল! ক্রীড়া করাইয়াছেন। এই 

কারণে সেই প্রেম আজ আনম্তকাল ধরিয়! মানবগণ পরিচালনা 
করিয়া আসিতেছে । জগৎপাতার কি অপূর্ব কৌশল! 
এই অপূর্ব্ব ব্যাপার বুঝিতে হইলে উক্ত প্রেমে মুগ্ধ হইবার 
প্রয়োজন, নচেৎ এ্রমনকি বিন্দু বিসর্গও বুঝা সুকঠিঙ হইয়। 
পড়ে। তিনি এক ব্রঙ্গ, কিন্ত জগত্ময় কেমন ভিন্ন ভিন্ন আধারে, 

প্রেষ বিতরণ করিয্াছিলেন। আমাদের ষধ্যে তিনি তক্ত 

রাধাকে সঙ্গে লইগা, খ্ীষ্টান্দের মধ্যে বীণ্ড নামে অভিহিত 

হইয়া, মুপলমানঙ্ধের মধ্যে মহম্মদ নামে অভিহিত হইয়া, 
মানবদেহাকারে মর্ড্ে এসআগমন করিয়াছিলেন । এইবপে 

বরন্মাওময় ভিক্ন ভিন স্থানে ভিন্ন ভিয় আধার প্রযুক্ত হইয়া 

বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ধাঁহার1 উক্ত প্রেমচালদ। রক্ষ 



৫৪ রাধা-কুঞ্ণ। 

করিয়া আনিযছেন, ভাহাদের মধ্যে উক্ত প্রেমের ক্রম-বিকাশ 

(1:৮01060 ) হইতেছে ও তাহাদের মধ্যে. যোগী, -খাষি, 

মহাত্মাগণের আঁবিভাব অধুনাতন দৃষ্ট হয়। ত]হাদের: মধ্যে 

ধন্দ পঞ্চার হইতেছে ।' সেই “হরিবোল”” “হ্রিবোল” আজও 

ভারতে হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রতিধবনিত। .€সই ঘষে টৈতন্তব্ূপ 

ধরিয়া “হরিবোলের" পতাকা উড়াইয়।, হরিপ্রেমে জন$ 

মাতাইয়াছেন, অনস্ত কাল ধরিয়! গ্রতিধবনিত মই “হরিবোল” 

প্রেমের কর্ণেশুনিলে গুন যাইবে ও: ম/ন$রর মন প্রাণ, সেই 
অনাদি, ব্রন্গে ধাঁবিঙ হইয়া! ফোক্ষপ্রার্থী হইবে সন্দেহ .লাই। 

. এই মধুর প্রাণ কাদান ধ্বনি যাহার.হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই: 
ও প্রতিধ্বনিত হয় নাই, তাহার হৃদয় আব!র হৃদয় কোথায়? 
তাহার আবার চঞ্চল পাষাণ-প্রতিমা- ছাড় মন্ধ্য বলিয়। পরিচয়, 

দিবার ক্ষত! রহিল কই? বহার শ্রীষ্্রীকষ্* নাম উচ্চারণ 

করিতে নয়নে বারি আসিল না, তাহার অন্গার চক্ষু নিদ্কে নিজেই 
বিদীর্ণ কঙ্গিত্ব] ফেলিলে ক্ষতি কি? কোন গ্লক মহাত্ম। বৈষ্ণব 
ভুক্ত বলিয়াছেন ২ 



রাখা কক । ৫৫ 

“কৃষ্ণ বজিতে যার নয়নে ঝরেনাক' ঘানি, 

ধিক ধিক ধিক্ রে মানব জনম তাহা।রি ॥” 

এই কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে গেলে হৃদয় €প্রমের সঞ্চার 

চাই, নইলে প্রাণ কাদিবে কেন? নইলে পাষাণ হাদয় গলিবে 

কেন ₹ নইলে ধন্দ করা হইবে কেন? প্রেমানুরাগশৃন্ত ধর্ম্মকর। 
অধর্দ বই আর কি হইতে পারে? মূলভিদ্তি হার! হুইর1 
অন্ধের ন্যায় হাচ! করিয়া! বেঁড়াইতেছি, কিন্তু প্রকৃত যে মুলভিতি 
কি, তাহা বুঝিতেছি না। ভাঁলবাসাই ধর্মের মূল এই ফণ। 

সার বুঝিয়াছি ও গুরুদেব যাবজ্জীবন এই কথাস্মরণ রাখিতে 
বলিয়াছেন। "এ সম্বন্ধে গুরুদেব আমান্প যাহ! শিক্ষা! দিয়াছেন; 

জগতেও যাহা! বলিয়াছেন তাহাও বিস্তারিত পাঠকবর্ণকে 

নির্ভয় চিত্তে আজ জানাইর। আমার জীবনের একমাত্র 

মঙ্গলকারী পরম পৃজনীয় শ্হ্ীগুরুদেব কতবার বলিয়াছেন 
প্জ্গৎকে সর্বপ্রথমে ভালকাদিতে শ্িখিবে, তাঁছা হইলে জগ- 

দীশ্বরকে ভাল বাদিতে পারিবে” । গুরুদেব বলিয়াছেই ২. 
একের প্রতি অপরের 'একাস্তিক অনুক্কাগ্রই ভালবাসা ॥ 



৫৬ বরাধা-কুষ্ঃ। 

আপনার প্রবৃত্তির ্রক্কত পরিতৃপ্তি যাহার দর্শন স্পর্শন বা আলা 

পনে সংঘটিত হয়, সেই প্রাণের এক সুখী ভাবই অনুরাগ । 
আমরা সংসারের মলিন! প্রবৃত্তিপরিসেবিত পুরুষবর্গের সহবাসে 

তাহাদের খভাবানুরূপ সংস্কারের ভাবে যেরপে শিক্ষিত হই, 

সেই শিক্ষার সংস্কারে প্রক্কত তত্তের প্রকৃত অর্থ বা তাব অনুভব 

করিতে না পারিয়া কেবলই স্বভাবভ্রষ্ট হইয়া অনেক স্বর্গীয় 

ভাবে নারকীয় চিত্র অস্কিত করিয়াছি, এটা আমাদের নিজ 

স্বাভাবিক দূষমীয় অবস্থা নছে, ইহ! আমাদের সামাজিক পুর্ব 
কুসংহ্থারের সংস্কার । আমাদের ধর্ম বিভ্রাট কালের হিতাহিত 

বিবেচনাবিহীন সামাজিক অবস্থার বিষম বিপরীত ব্যবছাঁর- 
প্রিপ্নতার সংস্কারে ভাধাক় ভাব ছুষ্টতা আনিয়া গিয়াছে । যজপ 

ভগবানের রাসনীলার পবিত্র আত্মরমণ জীলার চিত্র, এরই 

কলিকাকচূষিস্ত অপবিজ্ঞ স্বভাবের সাধারণ ষংস্কারে কুৎসিং 
অশ্লীল ডা রসক্্রিয়া বলিয়। অভিহিত হুইডেছে, তদ্রপ আমা- 

দের স্ৃদর্দের অতি পবিভ্র উচ্চতম প্রবৃতির এধাত্তিক অন্থুরাগের 

ভাব ও অমস্তারী কদাঢারী লোকের ্বর্তাবের মছিত্ব মিঝিত্ব: 



রাঁলা-কুষ | ৫ণ 

হইয়া তাহার অন্ুরাগের অনুর্ধপ ভাবে "ও ভাষায় ভাবছুষ্টত। 

আসিয়াছে, বস্তত ভাব যাহা তাহারু কিছুই অপলাপ হয় নাই, 
কেবল মাত্র বাবহারের তারতমোো তাহার অর্থান্তর হইতেছে। 

একই কার্ধযে একই ভাবে চগ্তাবসম্পপ্ন সাধুর হৃদয়ে আনন্দের 
উৎসব উঠিতেছে এবং অসাধু শ্বভাবের অপবিত্র আন্মায় বিপরীত 

তাবে গৃহীত হইতেছে, ইহাতে একটু জুক্ম দৃষ্টিতে দেখিতে 

গেলে বুঝিতে পারি কেন্বল এই সংসারের গ্রককৃতি অনুপূপে 
প্রবৃত্তির কার্যের তারতম্য ঘটিতেছে, ভাষ! ব1 ভাবের তাহাতে 

তিল মাত্র অর্থ বিপর্ধ্যর় ঘটে নাই। শিক্ষা সঙ্গ ও ব্যবহারের 

বথার়ণ ব্যবছারেই ভাষা ও ভাবের আদয় বা উপেক্ষ। হইয়া থাকে । 
এইটুকু আন্দোলন করিয়! বুঝ! গেল আমর! যে ভাবের ভাবুক 
হইব, সেই ভাবেই ভাষ! ভাঁবগ্রস্ত হইবে । আমাদের হদয় 
যে ভাবের সত্তত প্রক্বাসী থাকিবে, সেই প্রয়াসান্থরূপ ভাব 
পরে প্রতিবিষ্বিত হইবে, আসার প্রাণের আবেগ যে গতি 
অবলম্বন করিষে অপয়ে ব1 বাহিয়ের বস্কন্তে তাছারই ভাব 

ঝন্কুরপ শক্তির নিকাপ দেখিবে এবং সেই প্রাণের লুকান 



৫৯৮ বরাধা-কুষু। 

ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ তাহার হ্বচ্ছাংশে (চক্ষে) খেলিতে 

থাকিবে, দেই খেলার খেলুড়ে তাহাতেই মিশিয়! যাঁর লেই 
মিশ্রণই "অনুরাগ,” সেই অনুরাগে উভয়ে উভয়ের জন্ত লালামিত- 

ভাৰে একাঙ্গীভৃত হওয়ার ইচ্ছাই ভালবাস | যাহার যাহাতে 
তৃপ্তি হয়, সেই তৃপ্তিকর পদার্থের একমুখী আবেগেই তাহার 

তাহা লাভ হই থাকে । সংসার নুখপ্রয়াপী সংসারের অবস্থায় 

আরদ্ধ এবং সাংসারিক চিত্রই তাহার হৃদয়ের সমস্ত স্থল পরিপূর্ণ 

রূপে সমাধিষ্ট হইয়া ঘাঁওয়ায় সংসারই তাঁহার প্রি হইয়! উঠে 
স্থৃতরাং সংসার পার বিশ্বাসীর বিশ্বস্থ বস্তর রূপগুণ র্বর্ধযই 

, একমাত্র চিন্তনীয় ও গ্রাপণীয় ছওয়ায় তাহার হবয়ের ভাবা" 
রূপ ভাব যাঙ্াতে ধথায় সমবেশ দেখে, তাহারই জন্ত তাহার 
কেমন এক অন্তরের উন্মন! অবস্থা হর, এই উদ্মনাভার্বৈর 
ভাবই ভালবাসা, এ ভালবালায় যে সুখ শাস্তি তাছ! নিশ্চয়ই 

পরিবর্তনশীল; কেন না, আ্গৎ ঘততই কাল চক্রের মধাবর্তী, 
কারচকের নি্নত পরিবর্মান খবস্থার ভাঙার ভাবগত ভাল” 

বাসার বস্তর ও পরিবর্তন জবশ্থন্তযব। অই.আবত্স্তাবী পরিবন্তিত 
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বস্তুর. দ্কারগঞ্ধ অবস্থন্ধও যাহার ভালবাস'র ব্যতায় সংঘটউত 

কব, না, তাহার - ভালবাসা সংসারের গণ্ডী ছাড়াইয়া সততায় 

পঁজছিমান্ধে, বুঝিতে হইবে । কেন ন। জাগতিক শক্তিতে যদি 

বেটা হার:'ভাগবাদার বস্তুতে আকৃষ্ট হইত, তাহ] হইলে তাহার 

ভ্রাবাসার "ভবের বিকারে অন্তত্রে তাহার হদয়াস্থূপ ভাব 

দর্পন করিয়া তাহাতে সংযুক্ত হইয়! যাইত, অর্থাৎ জূপই যদি 
একজনের ভালবাঁনার বিষয় হয়, তবে ধতদিন যথায় বূপের, 

ছট1 থাকিবে, ততদিন তথায় তাহার ভালবাপ1 আব্মহার। হইয়! 
অবস্থান করিবে এবং তত্ভাদ্েই দেই ভালবাসাই অন্তত্রে গিয়া 

আপনাহার! হইবে, এইরূপ হৃদয়ের লদ! বাছাস্থরাগী সংস্কার 
শক্তির গ্রভাবে ধিনি মুগ্ধ, তিনিই যথার্থ সংসারশক্জি চালিত 
লংসারী, সংসারের সহিত তাহার হৃদয়ের সতত পরিবর্তন 

স্বাভাবিক, এই ন্বভাব ভাবগ্রন্তের একটানা! প্রাণের বেগ 

ভালবাসা বনিয়। গণা -হইলেও ইহ! সাংসারিক, স্বর্গীয় নছে। 
এতভ্রপ প্রাণের ম্থুখাত্তেষী, ভাবের, ভাবুক. লভতই, শান্তিশুস্ত; 
€েন না, শাস্তি মলোগত, বস্তগত নহে). 



৬ রাঁধা-কৃক। 

স্ৃতয়াং বস্তগর্ত মনের ভালবাসার অতৃপ্তি হ্বাভাবিক। 

বস্তর রূপ গুণে প্রাণ শ্বভাবতঃই গুগ্ধ হইয়া খাকে ) কিন্ত তাহা 
কেধলই যদি স্বার্থ স্ুখভোগ ল্পৃহা বৃত্তির ভালবাসা ন1 হইয়া 
তাহা ভালবাদ। বৃত্তির মানসিক তৃপ্তিপ্রয়ামী হয়, তাহা! হষ্ইলে 
সেই ভালবাসার বস্তর সাক্ষাৎ অভাবে তাহার জদয়ে কোননগ 

অতৃপ্তি আপিক্ে পারে না, কেন ন তাহাতে পবিত্র মনের 

একাস্তিক সাত্বিকানুরাগ সত্তার সহিত তাহার আত্যস্তিক 
যোগ হওয়ায় বাহিকের অভাবে অভাব অসুভবই হয় না, 

এতন্রপ সাত্বিক সংস্কারধুক্ত ভাবুকের ভালবাসা ভালবাসার বণ্র 

সহিত জন্ম জন্মান্তয় পর্যভ একত্রীভৃত হইয়া থাকে, কুত্রাঁপি 

কোন দেহেই তাঁহার বিচ্ছেদ হয় না, কেন না ভাবাহুকষপই 
লিদ্ধি ক্বভাবসিদ্ধ, এইরূপ স্বভাঁবসিত্ধ শক্তি সংস্কারী ভাবুকের 

একাস্তিক -প্রাণের একটান! অনুরাগই ভালবাসা, এবং তাহাই 
স্বর্গীয়, এই স্র্থী় ভালবাসাপ্রিয় ভাবুকের ভালবাসার বস্তর 

অভ্র অনুভব করিতে হয় না, এই ভাবের একমুখী স্রোতে 

হিনি গ! চালিয়! সংসারে লন্ভরণ দিতেছেন তিনিই ধন্ত, তাহার 
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হৃদয় দৃঢ়, সর্ব অবস্থায় তিনি নির্ভয়, তাহার ভালবাসার পবিত্র 

শক্তিতে সংসার হ্বর্গ হুইয় ঈাড়ার, তাহার হৃদয়ের আদরের 

পুক্তলির প্রেম চিরশাস্তিপূর্ণ, তোগ-স্ুখ-ভাব-বর্জিত কেবলই 

আত্ম।নন্দময়, এইরূপ ভালবাসার মিলনকারী সংসার মধ্যে ও 

ঠীস্থ সংস্কার বন্ধ থাকিয়াও মুক্ত । তাহার সংসার-_সাধনা 

ক্ষেত্র-_যেমন সাধনার পর্য্যাক়্ উন্নতিতে পূর্ব সাধনা সংস্কার 

ছাড়িয়। যায়, তন্রপ স্বর্গীয় ভাববিশিষ্ট ভালবাসা--প্রাণের 
ভালবাসা-তাহারই সহিত সতত সংবদ্ধ থাকে, অথচ বাহক 

কর্ম কারপের ভালবান! পুনর্বার জাগরক হয় না, অর্থাৎ কর্ম 

সাধনায় পারদর্শিতা. লাভ করিলে জ্ঞানেই তাহার সকল করের 

সমাবেশ হুইয়। যাওয়ার ভ্তাঙ সংস্কার সাধনা কর্ম কারণে 

সংসারী হইয়া সংসার নাশ হইলে তাহার জার সংসারাঙ্গরাগ 

জন্মে না, কেন না, তাহার সংসারানুরাগ কেবলই তাহার সংস্কার- 
নাশার্থ দ্বিতীয় সংস্কার ইচ্ছা উদয় হইবে কিরূপে! তাহার 
ভালবাসা যে একমুখী । এইরূপ একমুখী - অন্তরের ভাবগ্রস্ত 

ছালবাস! বিকাথ বিহীন, সংসার অনভতযুক্তি জান দ্বারা তাহাকে 



৬২ বাঁধা কৃষক । 

পম্চাৎপদ্র করিতে গীরে না, কথাট। উপমা দ্বারা এইরূপে বুঝিলেই 
জদয়গত হইবে । মনে কর একজন পিত] মাতার আজ্ঞাধীনতার 

বিবাহ কগ্সিল, বিবাছকে সংস্কারের কার্য বলে; সংস্কারে সংবদ্ধ 

হইয়! দম্পতি উভয়ে, উভয়ের প্রেমাবদ্ধ হইল, সংলারের লীল! 

যুগলে সদা পরিবর্তনময়, কাল চক্রের গতিতে তাহার সেই 

প্রেমের আদরের আদরিণী অকালে পার্থিৰ লীল। শেষ করিল? 

এখন সংসার মায়াবদ্ধ, সংসারের কর্তৃপক্ষীযগণ আবার মায়ার 

থাতিরে নান! ঘুক্তি লইয়া সেই স্ব প্রেমিকের -উপর আধি- 

পত্য কঠিতে লাগিল, পুনর্বার বিধাহার্থ ব্যস্ত, কিন্তু মুবক তাহা 

হদয়ের একমুখী উকান্তিক ভালবাসার তাহার সহ্ধর্িণীর সহি 
ংবন্ধ, কেমন করিয়া! পিতা মাতার আজ্ঞা একমত হইবে, 

পিতা: মাতা শরীরের উতৎপতিদাতাঁ, শরীরের উপর তাহাদের 

অধিকার, "শারীরিক কর্মাঞ্রাই: কাবনতমন্তকে প্রতিপালিস্ত 

হইতে পারেশ্কিস্ত প্রাণ তাহার'নিজ বন্তা) প্রাণের রেগেই 

সে প্রণস্গিনীদ্ষ প্রেমাবন্ধ শারীরিক নখ শ্বচ্ছন্দ জন্-ভ্্রীর দহিতি 

ঈক্মিলিত ছিল না, কতরাং সাংসারিক শীরীরিক শাসনে' ভীহাঁর 



বাঁধা- কষ । ৬৩ 

প্রাণ শায় দেয় কিরূপে ? তাহার প্রেম তাহার আরাম, প্রাণের 

প্রাণের সহিতই তাহার লয় ও প্রাণে প্রাদেই তাহার আনন্দ, 

লৌকিকী শক্তিতে তাহার অন্ত সভায় তাহার আনন্দ আসিবে 

ফেন? সে বে ভালবাসায়--ন্বর্থীয় ভালবাসায় গ্রাণারাম ভাঁবে 

ংবদ্ধ ছিল, স্মৃতরাং দেহ আরামীর সংস্কার--শারীরিক সংযোগ 

সুখমংবাদে তাহাকে জ্ঞানভ্রই করিবে কিষে? বাহিক যুগল 

.ভাবের অভাবে আত্যত্তরিক মিলনের বিচ্ছেদ হইবে কোথা 

হইতে ? আহা, সে রাম-সীতা, যংযোগ, আজ ভগবান রামচন্্ 

ুক্জকৃর্মে ব্রতী, যক্ত যুগলে সংসাধন করিতে হয়, কিন্তু সীত। 

 নির্বামিত], রাম সীতা-গত প্রাণ, রামের বিবাহ প্রাণে প্রাণে 

দেহ মন প্রাণে দততই সীতানুবদ্ধ, স্থতরাং ঝামের কণ্ম সেই 
চিন্বয়ী সীতার প্রতিদ্ধপেই স্বর্ণসীতায় সমাধা হইল। ভগবান 

লীলার্থ সংসারে মংসার-দাধনায় কি অপুর্ব. আদর্শ রাখিয়া 
গেলেন! সংসারী জীব ভালবাসার একমুখী প্রেমের এই অপূর্ব 

চিত্র দেখিয়াও ভালবাসার ধর্ম বৃখিল না, গ্রাগের আবেগে 
ন্বদয়ের সরল বিশ্বাসের প্রেম সংসারের, ঘোর নিষয়াসক্ক লারকীর 



৬৪ বাধা-ক। 

নিকট হতাদূত হইল, ভালবাস! এই পাগী নারকী সংসারীর 
ভাষার সহিত মিশ্িত হইয়া! ভাববিহীন হইয়াছে। আমি 

প্রথমে বলিয়াছিপায় তালবাস। এ্কান্তিক একমুখী ধিলনেচ্ছা? 
আজ জীব ভোগাঁসক্ত হইয়! ভালবাসার পবিত্রত1 নষ্ট কগ্গিতেছে 
বলিয়া উহ প্রেমিকের নিকট হতারদত হইবে কেন? -সংলার 

সাত্বিক প্রেমবিহীন নহে, কালের যাহাত্মো সাত্বিক প্রেমিকের 

লাঘব হইলেও, অভাব হইয়াছে বলিলে স্যঙ্টি আদি কারণে 

অবিশ্বাস আসে। হৃষ্ি ত্রিগুণে, অতএব একের এককালীন 

লোপ সম্ভবে না, হ'দয়ের স্বচ্ছতার তারতম্যে ভগবানের ভাবের 

তারতম্য হইতেছে মাত্র, ভক্তের ভালবালাই ধর্ম, কেন ন। ধর্শ 

তগবানের নিজ শক্তি, ভগবান করুণামন্ন পতিতপাবন শক্তিতে 

আমাদের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়াই আমাদের এই 
ংসারকারামুক্কির আশ! হইয়া থাকে, নতুব! কখনই দেহধারী 

জীবে ভগবানের জন্ত লালায়িত সংস্কার আমিত না, একের 

প্রতি অপরের অন্ুরাগের নামই যদ্দি তালবান! হয়, তাহাতে 

'সুঝিতে হইবে ভগবানের স্বাভাবিক ধর্মই ভাপবাপা, তিনি 
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শ্বশাবতঃই পাগী সংসারীকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়াই 
আঁজ জীব শরীরে শিবভাবে সংবন্ধ তইয়া রহিয়।ছেন, তিনি 

চিদ্ময় পবিত্র পুরুষ তাহার প্রেমে ব্যভিচার নাই, আমর] পাপী, 

প্রেমের পবিত্র মর্ম বুঝি না, তাই আমর! গ্রকৃতিরূপিণী জীব 

স্ত্রী সেই পরম পুরুষ স্বামীর প্রেম উপেক্ষা করিয়! অন্তে আসক্ত 

হয়! ব্যতিচারী-_ভরষ্ট হইয়াছি, আহা! ! অনুরাগের কি অভাবনীয় 
একমুখী উন্মাদকরী ভাব, আমরা সহুত অপরাধে অপরাধী 

হইয়াও তাহার প্রেম দৃষ্টি চ্যুত হই নাই, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য- 
দোষে প্রবৃত্তির গাহেলিকায় পড়িয়। তাহার প্রেমের আলিঙ্গন 

তাবজ্ঞা করিয়া বাহিরের ব্যাপারে আনন্দ জন্ক শ্বামী-সেোহাগিনী 

হইতে পারিগাম না, কেন না আমাদের ভালবাস! অধর ধর্ম্মানু- 

গত ভালবাসায় আমাদের কচি রতি আদিল না, ভালবাদার 
বার্থ একমুখী ভাব বিস্বৃত হইয়াছি, লালা গ্ররুতিতে প্রবুতি 

চালিত করিয়া ভালবাসার স্বর্গীয় ধর্ম হইয়াছি, আমাদের 
ভালবাপা অধর্দ কেন না সংসারের অয়ল! মাটিতেই সম্পূণ 

সপে সন্বদ্ধ। 
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এক্ষণে বিচার করিয়া! দেখিতে হইবে “ভাপবাপাই ধর্ম 

বুঝিতে পান্ধি কিন্ূপে ? সংসারের গণীতে কুদ্ধ থাকিয়া ভাল- 

বাসার বাযব্ছার য্দি বিকৃত হইয়। থাকে, তবে তাহার স্বরূপ ভাব 

রক্ষ। করিয়া "ভালবাসাই, একমাত্র ধর্ম, ভালবাসা-প্রাণেই 
তাহার কিদপে বিকাশ হয় তাহাই আলোচ্য। 

ভালব!সাই ধন্্। এই পরিদৃপ্তমান সংসারের সকল কাধা 

কারণ শক্তিই ধর্ম, শক্তিই প্রকৃতি, প্রকৃতিই ধর্ম, সদসৎ সকল 
কর্মই ধর্ম, প্রকৃতি প্রবৃত্তির অনুরাগ ভিন্নতায় ধর্দ নানা প্রকারের 

নামে অভিহিত হইতেছে, দেশ কাল পাত্র ভেদে, আচার 

ব্াবহারের সংস্কার প্রিকতায় ধন্দ জীবগণের প্রবৃত্তি অঙ্ুবূপে 

বাবন্ৃত হইন্েছ্ছে। একটু স্থির দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিবে আমা 
দের সকল কার্ধযই ধর্ম । শাস্ত্র বলেন ধর্মেই সংসার স্থজিত, 

পালিত ও রক্ষিত হইতেছে; প্রকৃতির সর্বত্রই ধর্্ধ অণু পরমাণু 

বদ্ধ, ও ঘে আমাদের ছুটির উপরে শৃন্ভ ভেদ করিয়! পাঁহাড়টি 
“উ্মুখী, নদী নিন্মমুখী হই শতথা বিচ্ছিন্ন হওতঃ দেশ প্লাবিত 
; ফুরিয়। বাসর মহ্থিলনে ছুটিতেছে, উহাই উহাদের ধর্ম। €৫কননা 
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উহ্বার! আপন আপন স্বভাব শক্তির গুধ্ু, ভালবাসায় আবদ্ধ, কি 

কিজানি পর্বতের সহিত আকাশের কি আন্তরিক অনুরাগ, 

তাই মে সকল বিস্তর বাধ! অতিক্রম করিয়া! এক মুখে উদত্রাস্ত 

ভাবে উঠিতেছে, নদী সাগরের ষহিত কি নগ্বন্ধ স্থত্রে আবদ্ধ 

তাই আকুল প্রাণে নৃত্য করিতে করিতে অন্ুুরাগের সহিত 

সাগরোদ্দেশে ছুটিতেছে, এই যে প্রকূতি জগতের ছুটাছুটি সকলই 

ভালবাসার ভাব। একের সহিত অপরের এ্কাস্তিক অনুরাগই 

যদ্দি ভালবাস হয় তবে সর্বত্রই ভালবাসার ধন্ম কর্ম সংসাধিত 

হইতেছে দেখিতে পাই । এই যেজগৎং লতত একের সহিত 

মিলনার্থ লালাগিত, এই লাগার ভাবই যোগ) এই যোগই 'ভ!ল- 

বাসা, এবং তাহাই ধর্ম। বিরোধ বিহীনতাই ধন, ভালবাসাই ' 

বিরোধ নাশের উপার, ্ভারাং ভাগবাপাই ধর্মের মুল। 

ভগবান্ প্রেমময়, ভগবানের ইচ্ছাই প্রন্কৃতি, প্রন্কতিই খন্র, 

প্রকৃতি প্রেমময়ী, সুতরাং সংসার ততই প্রেমে গ্রথিত, প্রেমের 

বাঁধনেই সংসার শৃঙ্খপাছিত সংসারের . সর্বত্রই ভালবাষার' 

ছুশ্ছেদ্য বন্ধন । যে বাহার, সাব তৃত্তার্থ পরম্পুত্ধ পরস্পরের 
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ভালবাসায় আবদ্ধ এই স্র্গীয় ভালবান! আশ্চর্ধ্যভাবে আব্রদ্ধ- 

₹ম্ব পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ইহার সুক্মাতিহ্স্ম তত্ব উত্তেন কর! 

দর্শন জ্ঞানের অতীত এই ভালবাসায় আবদ্ধ নয় কে? মহা 

গ্রকৃতিও যেন এই প্রেমের ভাবে বিভোর, এর শুন কবি 

গারিতেছেন ২ ৃ 

'প্রেমময়ী, প্রেমময়ী আদ্যাশক্তি ! 

এত প্রেষ নাহি যদি হবে, 

তা হ'লে কি বাধ। পড়ে নিন্ম, ক্ত, নিচ, 

চিদানন্দ আত্মদেব আত্মহার ছয়ে? 

অসীম, অনস্ত, অনাদি সর্বযবগ।হী 

এই ভালবাস ম্োত ॥” 

আজ ভালবাস নাই কোথ।? আজ লমন্ত সংসার বিধ্বগ 

হইয়গেল, আমার হন্ধন্ধ উঠিম্1- €গল, কিন্তু ভালবানা আমার 

ছাড়িল কৈ? আখগনাতে আপনার অনুরাগ জড়িত হইয়া 

রহিল, জড়িভ-সংস্কারই ভালবাসার ধর্ম, আগাদের' আমি স্থলে 

 শুক্ষের খকান্তিক অগ্জরাগ জড়িত হইয়া পঞ্চীকৃত হুইগাছে, 
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জড় চৈতন্তে, চৈতন্ত জড়ে পরস্পর স্সেহের ভাবে আবদ্ধ, সংসারী 

সংসারের সতত আলামালাময় ব্যাপারে পুড়িয়া৪থ আশার সুখে 

সম্বন্ধ, ফেমন এক কিসের ভাবে মুগ্ধ আশার ভালবাসায় জ্ঞানা 

ধীর তত্বজ্ঞও আবদ্ধ, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলেন--- 

'শ্বীরোইপ/ভিবহজ্ঞোইপি প্রবুদ্ধোহপি মহানপি। 

তৃষয়া বধাতে জন্তর্দস্তী শৃঙ্খলয়! যথ। |” 

আশা তৃষ্জাও এক প্রকারের ভালবাসা, ভালখাসাই ভগ- 
বানের নিজ সতত, সংসারে নান! ভাবে প্রকাশিত হইয়া কম্দামিন 

কর্ম আশ! শৃত্রাবদ্ধ কর্মের পারণাম ফল সুখ তৃষ্চায় সংসারী 

ংসারাপজ্জ, এই আশক্কি, অন্থরাগ ছিয় ভি হইয়া গেলে সংসার 

বিষম বিশৃঙ্খপভায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আঁশ! অন্গুরাগের 

ভালবাপাই এই জগৎকে গ্রুপ মনোহারিধী বেশে সঙ্জিত 

রাৰিক়্াছে, আজ বৈদান্তিকের বৈরাগ্য, বিবেকান্ুরাগের ভাল- 
বাসায় জাগতিক শৃঙ্খল! সুরক্ষিত হইতে পারে না, তাহাদের 

ভালবাসার গতি থে মুধে প্রবাহিত, মার়ামোহিত জীবের ভাল- 



ণও' রাধা-কুষ। 

বাস! সে দিকে প্রবাহিত না হইলেও উভয় শ্রেণীর অনুরাগ 

বুঙ্তিই ভালবান! বলিয়া গণ, কেনন। তাহার! তাহাদের শ্বভাবানু- 

রূপ গ্রকৃতিতেই মিলিত হইয়া থাকে, এ মিলন অবশ্থন্তাবী । 

আজ সংসারীর গ্নেহান্ুবন্ধ ভালবাসায় বৈরাগী নিত্য স্থায়ী সুখ 

দেখিতে ন! পাইয়া উপেক্ষার ভাবে বলিলেন-- 

"মম পিত। মম মাতা মমেয়ং গৃছিণী গৃহং | 

এবন্িধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্তিতঃ ॥৮ 

কিস্তইহা! মোহ বা কোন সামান খ্বণিত সংস্কারই হউক, 
ভালবাস। ইহার অস্থি অজ্জাগত, এবং ইস! বছল তৃপ্তি শাস্তি 

প্রধান করিয়! থাকে, প্রবৃতিতে প্রকৃতির নহিতই 'লতত সম্বন্ধ 

খাকিয়। সংনার ধর্ম মংলাধন করিতেছে, গ্থুতরাং এই লাংসারিক 

প্রেখমযী ভ'লবাসাই ধর্মী না হইবে" কেন? যেধে শ্রেদীরই 
তালবাস। হুটক, কিন্তু ভালবাসার একাঝিক অন্ুরাগময় . ধর্ম 

সততই অবস্থান করিয়া থাকে, অনুয়াগ ব্যতাত. অগুপরমাপুও 
ভিলমাত্র কর্ধান্বিত হইতে পারে না, অন্থরাগের প্রেমময় ভাবে 
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এই বিশ্ব সতত কর্ম্ণীল, কর্শই ধর্ম, ধর্মই তালবালা, ভাল- 

বাঁসাই ধর্ম । 

ভালবাঁদার প্রকাস্তিক অন্য়াগ নাই কোথা? এই লংসার 
স্ত্রী পুত্র পরিবারাদি বেহিত আছে কোন্ শক্তিতে ? বিষদী 

বিষয় চিন্তনে বাতুলের হায় জগৎ মাথাযপ কন্ধিয়া বেড়াইতেছে 

কিসের টানে? আঙ্গ ধর্মপ্রাধ প্রেমিক কাহার ভাবে বিভোর 

হইয়া সর্বতাগী?! সকলের আদিতে প্রধৃতি ভিন্নতায় ভালবাসার 
শ্রোতই চলিতেছে, ভালবাল! কোথার দাই? এ যে নক্ষত্ররাজি 
শৃন্তমার্গে বৈছাতিক দৃষ্টিতে পৃথিবীর পানে আগ্রহের সহিত 

চাহিয়! গহিয়াছে উহ! কি পৃথিবীর প্রতি অন্ুরাগময়ী ভালবান! 

নয়? ভালবাসায় নয় বৃদ্ধি দেহ প্রীণে অঙগবন্ধ-মন বুদ্ধি জীবে-» 

জীব আস্মার সহিত সহান্থভূতি ছত্রে একীতুত আছে বলিয়!ই 

এত "মাননের ছড়াছড়ি, আননাই ধর্ম, এই ধর্মের ধীকাত্তিক 

একটান। আকর্ষণে চতুর্দশ ভূবন শৃঙ্খলাধুক্ত, এই শৃঙ্ঘলাই ভাল' 

বানা, এই ভালবাসা ভগ্ববানের.সক্ভোৌমিক €প্রমের প্রতিকূপ 
না গ্রকাশ। একের লহিত একের মংযোগই ভালবানা। এইরূপ 



খ রাধা-কঝ। 

একের অনুরাগ পশ্চুৎ করিয়া! অপরে তাহার পুর্ণ প্রাপ্তিই 

ভালবাসার পরিণতি, দেহকাল অবস্থিতির মধো যাহার প্রবৃত্তি 

যে প্রকৃতিতে ্রকান্তিক অন্থরাগের সহিত আবদ্ধ হুইয়। স'দার 
লীল1 শেষ করিবে, প্রকৃতির স্বাভাবিক শক্তিতে তাঁহাতেই পুনঃ 

সমবারিত হইবে, এই লমবায়ই আঁব-ধর্দের ভাগবাসা, তাই বলি 
ভালবাসাই ধর্ম । ্ 

ভালবাসার গতিষে দিকে যাইবে তাহাতে সংমিলিত 

হওয়াই যদি তাহার ধরব হুয়। তবে আমাদের এই বিশ্ব 

লংপারস্ব যে কোন প্রির পদার্থে আমাদের একান্তিক 

এক মুখী অন্থ্রাঁগ হইবে, তাহাতেই স্বভাব হুত্রে সংধুক্ত হইব। 

* ভোটৈশ্বর্ধ্য-সংস্কারে, নুখ শান্তি এবং জ্ঞান-ধর্মের চৈতন্ত শক্তি 
প্রিয়তাঁয় ভগবানে মিলিত হুইন্জা চির শান্তি বা আত্যস্তিক 

নিষৃতি সুখের অধিকারী হওয়া যায়। এই নিবৃত্তিই ই্রকাক্সিক 

অন্রাগের চুড়ান্ত ফল, প্রাণের এক একটান! ভালবাসার 
জীব আত্মহার] হইয়া ধায়, এ অবস্থায় তাহার নিজ সুখ শান্ির 
উপর আর লক্ষা থাকে না, ভালবাসার-বস্ততেই অভ্যস্ত সংযোগ 
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হইয়! যায়, ভালবাসা তখন আপনা ছাড়িয়ণ সম্পূর্ণ রূপে ভাল- 

বাসায় ডুবিয়া কোথায় তলাইয়! ধার তাহার আর 'অনুমাতর 

সন্বাপ পায় যায় না|! এই জন্যই বোধ হয় ভালবাসা “অন্ধ? 

বলিয়া! আখাত, কেনন! বিচার বিতর্কের শক্তি সামর্থা থাকে না, 

কেমন এক ভালে মোহিত, ভালবাসার সহম্র “দা খাকিলেও 

স্বাহার নিজের চক্ষে গড়ে না, কেনন! তাহাতে একাস্ত সংযুক্ত । 

সাণারণের ভিন্ন দৃষ্টি, জ্ঞানের প্রর়োচনার তাহার ভালবাসার 

ভাব বিহীন ত। আপিবে কোথা হইতে? সেত তাহাতে নাই, 

তাহার 'ালবাস1 ভাবময়, ভাবের ভাবে ভ'লবানিয়া ভালবাসার 

সহিত শ্বত্ং ভালবাসাময় হইয়াছে, তবে যে একটু মস্তিত্ব জ্ঞাপক 
নিজ সভার ভিন্ন অবস্থান, তাহা কেবল সেই ভালবাসার কারণ, 
তৃপ্তিই তাহার সেই ভালবাপার মিশির। থাকে, ভালবাসার 

ভূপ্তিতেই তাহার তৃপ্তি ইহাতে কোন স্বার্থ গন্ধ. নাই । আমরা 

সহত্র অপরাধে অপরাধী হইলেও আমাদের গ্র্তধারিণী আমাদের . 

অমঙ্গল কামনা করেন নাঃ কেননা বাংসলা প্রেমের প্রকৃত, 

ভালবাসায় জননীহদয় গঠিত ও জননীর পুত্রের প্রতি ভালবাস! 
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স্বাভাবিক ও একমুখী । এই শ্বাভাবিক একমুখী ভালবাঁস1 দোষ- 

খুণ-বিচার-ভাব-বর্জিত, মাতার অনুরাগ পুত্রে, পুলের বিদ্যাবুছ্ি 

ধনের সহিত তীহার একাস্তিক অনুরাগ অন্ুবদ্ধ নহে, বিদা। . 
বুদ্ধি ধন, গুগ বিকাশ । গুণ মুগ্ধ সংসার সঙত পরিবর্তনশীল, 
জননী স্বর্গাপেক্ষ| শ্রেষ্ঠ, নিগুঞ শক্তি সমষ্টিভৃতা, গুণময়ী সংসার 

্বভাবের অতীতা, স্ৃতগ্কাং সন্তানের প্রতি জননীর ভালবাস! 

অন্ধ। এই ভালবাঁদাই দির্বিকার, এই অবিকৃত ভালবাসার 

ঘিনি আম্বাদ পাইয়াছেন, তিনি "অনন্ত জাগতিক ছুঃখ তাপেও 

লতত সন্ত্ট । এই ভালবালার বিচিত্র কৌশলে আজ কংস- 
কারার শৃঙ্খলাযুক্তাবস্থায় দেবকীক্রোড়ে দিব্যদ্যুতির প্রকাশ, 

কেনন! জন্ম-দন্থাস্তর হইতে দেবকী ভগবদনুরাগিনী। ভগবান্ 
ভাবগ্রাহী জনার্ঘন, তাই দেবকীর অনুরাগে আকৃষ্ট হয়া 

তাহ!র পুত্র রূপে প্রকাশিত, এবং সেই দেবকী বাহিরে কৃঞ্চহার! 
হুইয়াও. সতত কৃষ্ণ মংযুক্কা। এইটি: দংযোগই ভালবাসার ভাব, 

কাহার ভাব । ত্রজবালক ও ব্রজগোপিকাগণ এই ভালবাসার 
ধরক্ান্তিক টানে সেই জ্ঞান ধ্যান যোগোম্ত সাধকদিগের সাঁধের 
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লম্পর্তিকে লহজে লা করিয়াছেন, কেননা তাহারা তাহাতে 

তদগত প্রাণে আ্সুবদ্ধ, সংসারস্থ সকল কারধ্যেই তাহাদের ছাদয় 
রুষ্ঝানুগত, সংস্কার শক্তিতে কর্মান্িত, ছু তরাং কাহাদের ভগবদ. 

ভালবাস! হদ্দয়ের বাহক কর্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া সেই 

ভালবাসার মহিত কর্ান্তে একীভূত ভাব বা আত্যান্তক ম'যোগ 

ংঘটিভ হইয়াছিল তাঁই বলিতেছিলাম, ভালবাসাই ধর্ম, ধর্শই 

ভালবাসা । 

ভালবাসা-প্রাণেই ধর্খ্ের বিকাশ হয়। ভালবাল' যে ভাবে 

ঘথায় সত্বদ্ধ-থাকুক না, কালে সেই ভাঁলবাসাই যাহার বস্ত 
তাহাতেই পর্যাবপিঠ হুইবে। ভগবান ছালবাসাময়। পুর্বে 

বলিয়াছি ভগবানের ইহা নিজ সত্তা, স্ৃতরাং যদি সভ্ভায় ভাল- 

বাসা সংযুক্ত, হয়, তবে তাহাত্েই সমবারিত হইতে সত্তার 
স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিবেধটলাবরণ ভেদ করিয়া! আত্মার আকুষ্ট 

হুইবে, কেননা ভৃ্থিই ভালবাসার স্বভাব, ছা?গন্ভিক ভালবাসায় 
যখন জীবের অতৃপ্তি আসিবে তখন তাহাতে অনুরাগ না করিয়] 

থাকিতে পারিবে না, কেনন! সে যে ভালবাসায় তৃস্তি আছে 
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বুষিয়াছে, ভাগবাদা তাহার বহু জন্মের লাধন সংস্কার, এত দিন 

তাহার অন্বেষণে বা ব্যবছারে এই মর সংদারেই সুখ তৃপ্তি 

পাইতেছিল কিন্তু যখন তাহার বিচ্ছেদে অতৃপ্তি আসিল তখন 

তাহার সেই ভালবাসা লইয়া ভগবানে সংযুক্ত হইতে আন্তরিক 

চেষ্ট। আসিল, একমুখী ভ'লবাস৷ তাহার অভান্ত হেতু সঙ্গেই 

তাহাতে তাহার হাদয় মিলিত হইয়! যায়। এই ভালবাসার 

মাধুরী জাগতিক ব্যাপারগত অবস্থায় অভ্যন্ত হইয়াছিল বলিয়াই 
আমি “মনুষ্যত্ব সাধন" প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম জগৎ-প্রিয় হইলেই 

জগদীশ প্রিয় হওয়া যায় ভাহার গুহা রহস্য ভালবাস! প্রাণ 

ভালবাস! প্রাণেই তাহার বিকাশ, ভাজ বিশ্বমক্ধল বৈকারিক 

ভালবাসার একটানা ভাবে চিস্তামণি বারাঙনায় আসক, 

বিশবমঙ্গলের একটান। অনুরাগ অভ্যস্ত থাকায় হৃদয়ের সেই 

সংস্কায়ে ভগবানকে ভালবাসি! ভাতান্কিক তৃথির অধিকারে 

ত্যাসিল। তাই বণি ভালবাস! বৃত্িটি পবিত্র, ব্যবহার বিচিন্রতায় 

তাহার ফলের তারতম্য হইয়। থাকে মাত্র । সংসারের যা 
মাটিতে ভালবাসায় একাস্ত সংযোগই সংসার, এবং লেই ভাঙ্গ 
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বাস! সেই চৈতন্তময়ে সংমিশ্রিত হইবার জন্ত জ্ঞান ধর্মের উন্নতি 

কল্পে লালাফ়িত থাকিলেই আত্যন্তিক নিবুত্বি--শান্তি লাভ 

হইয়া থাকে । এই জন্য বলি-.. 

“ভালবাসাই ধর্মের মূল।৮ 
রাধা-কুষেের যুগল-মিলন দেখিতে দেখিতে কতদুরে আগিয়! 

পড়িলাম ও «“ভালবাসাই ধর্মের মুল” এই বিষন্ন লইয়া 
এতাবৎকল পাঠকবর্গকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছি। আশ! 

করি পাঠক মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ববক ক্ষমা! করিস্না বিবেচন! 
করতঃ পাঠ করিবেন, তাহা! হইলেই অচিরে বিরক্তির কারণ 
দূর হুইবে। কৃঝ্-প্রেম চাপন| করিতে হইলে সর্ব প্রথমে 

ভালবাস। শিক্ষা করিতে হইবে, সেই ক্ধারণ গুরুদেবের উক্ত 

অহামুল্য উপদেশ এস্থলে ন। দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভাল- 

বাসা কথাটা শুনিতে সরল, শীকিন্ত কার্ধ্যে পরিণতি অতীর 
নুকঠিন, সেই জন্ত লোকগত ব্যবহারে ক্ষালবাসা শিক্ষা করিয়! 
ভগবৎ ভালবাসা শিক্ষা করিতে হইবে, নচেৎ কোন রূপেই 
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শি 

উর ভগবৎ প্রেমপাগির গুধু বচন-সস্তরণে পার হইতে পারা যাইবে 

লা। মানব মাত্রেরই উহ! বাল্যাবস্থা হইতে পরিচালনা করা 

উচিত নচেৎ চিরকাল অন্ধের গ্তায় ভ্রমণ করিতে হইবে । রুষ 

প্রেম না বুঝিতে পারিলে মন্ধা জীবন পঞ্থ-জীবনবৎ্ হইবে 

অগ্ভমাত্র মন্দেহ নাই। “ভালবাসি” এই কথা ভোগলালসা 

ছারা মিশ্রিত না করিলে ভগবত ভালবাসা আমরা অনুভব 

করিব, তখন আর লোকগত ভালবাসায় প্রাণ মজিবে না, 

তখন অমিয় কুষ্ণ-€প্রমে রতি হইবে, তখন শ্রীগ্রীক্ণ বলিতে 
ক্রন্দন আসিবে, তখন ধুগল-মিলন দেখিতে প্রাণ লাচিয়া উঠিবে 

কারণ ইহাই জগতে. একমাত্র সার,--শ্রেষ্ট প্রেম । প্রকৃতি পক 
একরপান্থিত করিয়। বিশঙ্বপ্রেম শিক্ষা করা আমাদের সাধনের 

নুখ্য উদ্দেশ্য । উহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকিলে কাধাকফ-প্রেঃ 

বুঝা অধিকতর কষ্ট সাধ্য হয় ন!। রাধাকষ্চকে জানিতে 'হুই-. 
প্রন্কৃতি পুরুষকে ভাল করিয় বুঝা উচিত । অতএব অবশেনে 
'ামরা, বলিতে পারি রাঁধা-কুঞ্চ ব! প্রকৃতি-পুরুষের 

 মিলনানুদূতি অনাদি ত্রদ্বের রূপদর্শন বা বিশ্বরূপ দর্শনের মুল 
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ভিত্তি। অতএব রাধাকৃষেের প্রেমের কথী আর কি বলিব ?-- 
আহা! ইহাই জগতে শ্রেষ্ঠ প্রেম !--ইহাই মুত্র একমাত্র 

আবণ উপায় !! 

এক্ষণে আমর! বকুব্য বিষয় সাঙ্গ করিলাম। রাধাকুষেের 

প্রেম প্রকৃত এরিক প্রেম, কিন্তু আমরা কোথায় বহিয়াছি ? 

সাধু মুখে কুঞ্চপগ্রেমের রথা শুনি। কিন্ত এ প্রেমের 

€্রমিক হইতে ইচ্ছা হয় কই? কবে আমাদের উক্ত 
প্রেমে ব্রতী হইবার অভিলাষ হইবে? কবে জজ্ঞানাদ্ধকার 
দুরাভৃত হইয়া জ্ঞানের প্রদীপ জাপিতে পারিব ও হৃদ্পেম্মাসনে 
প্রেমের ঠাকুর দেখিৰ ও ঘআম্ম-হারা হইব? গুরুদেব 

এক দিন শিক্ষা প্রদানচ্ছলে বলিয়াছিলেন,--দেখ তক্গণ ! 
অনন্তকাল র্যাপিয়! আমরা এই অজ্ঞান অবস্থায় জীবন 
মাপন করিয়া অজ্ঞানই আমাদের জ্ঞান হইয়াছে এবং ইহা- 
তেই আমাদের আনন লাভ হইতেছে। অভ্যাসের সংস্কারে 
কেবল মাত্র এই ঘোর ছুঃখ শোক তাপের অসহ পীড়ন সহনীয় 

হইয়াছে! দীর্ঘকাল কারাবান করিয়া কারাঁবাসীর কারাবাসই 
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যেমন প্রিয় হুইয়! ঘা, তন্রপ দেহাত্ম বুদ্ধি ভ্রমে গ্রত্যক্ষ অসৎ 

বস্্তে সতের মোহ পরিবর্ধিত হইয়াছে, এই দৈহিক সংকীণতা, 

বিবেক বুদ্ধি ষম্পন্ন জীব হইয়াও সহজে ত্যাগ করিতে পারিতেছি 
না। নিত্য জীবের দৈহিক পরিতাপ পরিনাষ দেখিয়াও আমার 

আমির স্থল দ্ুখাশাগ বিমুগ্ধ রহিয়াছি, স্বপনে একবার ভাবিনা_ 

“আদিতান্ত গতাগতৈ সহরহঃ সংঙ্গীয়তে জীবনং 

ব্যাপাসৈর্বহকাধ্য কারপশতৈঃ কালোপি ন জ্ঞায়তে। 

ছুই জন্ম জয়া বিয়োগ মরণং ভ্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে 
গীন্ব। মোহ্মন্নীং প্রমোদমদিরা দুস্মত্ত ভূতং জগৎ ।” 

যে আমাদের গণ] দিনের, দিন দিন লাঘব হইতেছে, এক- 

বার নিজ্জনে বসিয়া আমাদের আমির এই বদ্ধ ভাব কিসে 

মোচন ইইবে তাহ! ভ্রমেও চিন্তা করিলাম না। আমরা নামে 

“মন্ুধ্য* হইয়! -রহিলাম। প্রভাত হইয়াছে তবুও শয্যা ত্যাগের 

অভিপাব নাই, আলন্ড করিয়া! শখ্যার় আড় মোড়া ভাঙিতেছি, 

জাত বিবেকী সদাত্মার অগ্রে শষ্যাত্যাগ করিস কর্তব্য কন্মে 

নিখুরু হইয়া আমাদের কর্তব্য কর্ম নংদাধন করিবার জন্ক, 
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--ঁ্ বাঁ 
উচচৈঃম্বরে শয্যাত্যাগ করিয়! উঠিতে ৬ বলিতেছেন, আমরা 
মায়ানিদ্রাভিভূত জীব; শধ্যার পড়িয়! যাই যাই করিয়া! আবার 
দিব! ভাগ পধ্যস্ত নিদ্! যাইতেছি। ঘুম ভাঙ্গিয়াঁও ভাঙ্গেনা, এই 
অশীতিলক্ষ যোনিব্যাপী ন্ুদীর্থ রাত্রিতে অধোরে নিদ্রা যাইতেছি, 
গ্রাতের প্রাতঃকৃত্য কাল, শয্যাতেই কাটিয়৷ গেল। 

এই অবস্থায় আবার আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া 
সমাজ স্থাপিত করিতে যাই, কিন্ত মুলভিত্তি হারাইয়| অনার 
হইয়। রহিয়াছি তাহা জানি না, একি কম আক্ষেপের বিষয় ! 
উক্ত প্রেমের রসান্বাদন পাইতে হইলে নিজে প্রেমিক হওয়ার 
প্রয়োজন? সে প্রেমের একমাত্র ভিত্তি যৌণীক ক্রিয়া! সেই- 

জন্ত যোগ ব্যতিরেকে উক্ত প্রেম কেহ ভাল করিয়া উপলদ্ধি 
করিতে পারে না, অতএব অশ্লীল বলিয়া উড়াইয়! দেয়। যিনি 
ভাগ্যবলে দদ্গুরু পাইয়াছেন তিনি গৃঢ় রহন্ক ভেদ করিয়। 
প্রেমিক.হ্ইয়াছেন ও নিজে নিজেই প্রেম ভোগ করেন। কোন 
মহাত্মা বলেন “হিন্দুর যাবতীয় শান্তর খবিগণ কর্তৃক প্রকাশিত । 
তাহারা সকলই যোগের একই অবস্থা গ্াপ্ত হইয়াছিলেন। দে 
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অবস্থায় “আমি” “তুঙ্গি,? “মানুষ? “গর্ত? পাগল, এভেড়া।ত 
ইত্যাকার ভেদ জ্ঞান থাকে ন। নে অবস্থায় “সর্ব ত্রহ্মময়ং 

জগৎ” এই ভান হয়। তবে এক়প স্থলে তাহাদের প্রণীত শান্ত 

সকল বিতিক্ন হইবে কেন? কখনই বিভিন্ন হইতে পারে ন1। 

আমরা ভেদজ্ঞান পূণ, গুতরাং আমাদের বেমন জ্ঞান ও ম্মেন 

বুদ্ধি তত্রুপই-বুঝিয়! লই.। যুধিষ্রির বলিয়াছেন :-- 

“বেদাঃ বিভিন্নাঃ শ্মতারে। বিভিন্নাঃ, 
নাসৌ খুনির্যন্ত যতং ন ভিরং। 

খর্সান্ত তথ্ং.নিহিভং গুহ যাং, 

যহাজনে! বেন গতঃ লস গস্থা। 1% 

জ্ঞানীর চক্ষে শান্তর বিভিক্ন ঠেকে ।' জ্ঞান চক্ষে দেখিলে 

সকলই এফ । এক বই ছই নাঙ। যিনি যোগী তিনি ভেদ- 

আন ঘাইলে সকল শাঙ্জ এক হইবে, সকল ধর্দ এক্ হইবে! 
একজ্টান না কআসিলে হিন্ছু সন্ধান রাধাককের 'অপুর্কা প্রেষেছ 
পুটার্থ উপলক্জি: করিতে পারিবে ছা, এবং হু” পাতা ইংরাধির 

' কজে অন্ধ ছইগা সেটি চিয়তমসাদ্ছয়াবস্থা্থ খাঁকিযা সমান, 
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পপ রিটা 

হিন্দু ধর্দে কলম্ক আরোপিত করিবে১ও নাম মাত্র হিন্দু বলিয় 
পরিচয় দিবে অনুষাত্র সন্দেহ নাই । 

শরীন্্ীকৃষ্ণ একমাত্র মঙ্গলময় জীবের উদ্ধারকারী, * কথাঙ্গ 

তো কাহার সন্দেহ নাই, অতঞরব. লান্ছন 'পাঠকবর্গ একবার 
মুক্ধ কঞ্জে জ্ঞানাননন্রে সেই প্রেষময়ের গু৭ কীর্তন করি ১. 

রবাগিণী লঙলিত--তাল আড়াঠেক1? 

বিধাতা হঙ্গলময়, জানিয়াছ ঘদি মন 

ভবের ভোমের যাজী. দেখে কেন হংখ গণ । 

শোঁকতাপ হুঃখ গরা, জগতের নিত্য খারা, 

কর্ম কলে ঘোর! ফেরা, অনস্ত- আশ! ফারণ ॥ 

বাসনা খাক্ষিতে নে, যুক্তি নাই'শভ জীবনে, 

নিশিতে মরি বগনে, অং ক্ষিস্পীব কখন ১. 

ভাই জ্ঞানানন্দ বলে, নিলিত্ত ভাবে ভুতলে, 
থাকি কাট কর্ণ জালে, শিক্পরে জাবি শঙ্গন ॥ 

নমঃ গোবিগ্বায় নমঃ 1. 



গয়াণ। 












